শ্রীম রঘনাথদাস গোস্বামীর 
জীব্ন-চরিত | 





শ্রীঅফ্যুতচরণ চৌধুরী প্রণীত 
ও 
মৈনা- শীহট্র হনে 
শ্রীঅনি ঢরণ চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত 


মস সপ 


পথম স্ং্ব্ণ । 





কলিকাতা, 
ধহবাজার,ঞ্ীনা দানের লেন? ১৭ নং ভষনস্থ, 
বি, কে; দাস এবং কোম্পানীর বসছে 
ঈঅম্ৃতলাল ধোব দ্বার! মুদ্রিত। 


দ্রব্য । 


পি্ললিখিত শ্লোকটী শ্রন্থ-মধ্যস্থ প্রথম টাকার নীচে পাঠ 
করিতে হইবে। 


যথা পন্মোতব- খণ্ডে 

“যথা দৌমিত্রিভরতেট যথা সন্কর্ধণাদয়ঃ। 

তথা তেনৈব ভায়ন্তে নিজলোকাদযদৃচ্ছয় ॥ 

পুনস্তেনৈৰ গচ্ছস্তি তৎ্পদং শাশ্বত পরং। 

ন কন্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্তবানাঞ্চ বিদ্যতে ॥৮ 

ইহার ভাব এই বে, নিত্যসিদ্ধ ভক্তগণের জন্মাদি মুকুন্দবৎ 

অর্থাৎ তাহারা লীলার সাহাব্যার্থ অবনীতে আইসেন এবং পুনর্কার 
৩" নিতা ধামে গমূন করিয়া থাকেন। ইতি। 


০ 


নিবেদন । 


প্ীগৌরাঙ্গের অন্তরঙ্গ ভক্ত " ও পার্ধদ বৈষ্ঃব-চূড়ামি 
রঘুনাথ দাসের জীবন অলৌকিক বৈষ্বতঃ পূর্ণ) প্র জীবনী যত 
'আঁলোচিত হয়, বৈষ্ঞব-জগতে ভভই উপকার । এই জীবনী 
পূর্ব বৈষ্ণব পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ; ইহা যে কখনও পুনধুঁদ্রিত 
হইবে, তাহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই । 

ছুই মাস পূর্বে অত্রত্য পৃজনীর! ন্ববর্শ-পরায়ণ! শ্রাযুক্তা 
কৃষ্ঃপ্রিয়া চৌধুবাণী বৈষ্বে ইচ্গা পাঠি করেন। পাঠাসর তিনি 
আাকে ডাকিয়া, ইহ? পুস্তকাঁকারে পুনঃ প্রকাশ করিতে তি 
আগ্রহ সহকারে অন্থনোধ করেন; এমন কি--এতদর্থে অর্থ 
সাহ'য্যেও তিনি কুঠিভা হন নাই। তাঁহার এই অন্রোগ্ধ 
প্রত্যাখ্যান করিতে না পারাতে আমাকে ইহা প্রকাশ করিতে 
হইল । 

এই গ্রন্থ গ্রকীশে ষেষে বৈষ্ণব মহত্সিরা আমাকে সাহস 
দিয়াছেন ও অন্যান্য ক্ধুপে সাহাধ্য করিয়াছেন, এই স্থানে 
তাহাদিগকে গ্ণাম কপিতেছি। তাহাদের কৃপাই শ্রুই গ্রস্থ 
প্রকাশের মুখ্যহম হেহু। 

আমি এ ঝ্ীষ্যেত্র অন্পযুক্ত হইলেও বৈষ্ণবাদেশ আমাকে 
উৎ্সাহিন্ত কবিয়ান্ছে; যাহা হউক, রুপা পূর্বক সকলে আমার 
প্ইতা মার্জন| করিবেন । ইতি । 


শী চ্যুতচরণ দাস চৌধুরী। 








যিনি সরলতা ও উদারত! গুণে সবারই প্রীতি আকর্ষণ 


করিয়/ছিলেন, যিনি জি সত্য-পরায়ণ 
ছিলেন এবং দীন ছুঃখী দেখিলে 
ষাহার দয়াৰ উৎস 


হইয়া উঠিত, যিনি 
সরল বিশ্বাসী ও পরম ধর্খশীল 
ছিলেন, সেই পরম আরাধ্য গোঁলোক- 
গত পিতা শ্রীমত্বৈিত চরণ 


উচ্ছস্তি 


পবিত্র নামে এই গ্রন্থ খানি 


মৈনা, শ্রীহট্। 
কার্তিক* গোরা **৮। 


) শ্রীঅচ্যুত 


চৌধুরী মহাশয়ের 


উৎসর্গ করিলাম 
ইতি। 


দীন হীন 
চর“ দান চৌধুরী। 











আীমঙ্গলাচরণ | 


সর্কাদো জর্ব-সস্তাপহারী শ্রীহবিব চরণে মঙ্গল(চর্ণ স্বরূপ 
নিয়ের পদ ছুটা দিলাম । 
(১) 

দয়ালু দয়ালু মোর শ্রীগৌর ছুন্দর। 
ঢঃণী তাপী জনে তীর কৃপা নিরন্তর | 

শান্তির আশায়, অগভে ভ্রমি্ু, 
কাঁহাকেও নাতি পাইন 

দৈবে অবশেষে, শ্বীনাম শুনিয়া, 
গৌরাঙ্গ শরণ লৈু ॥ 

অধম জানিয়া, ছুঃখীর ঠাকুর, 
চাহিয়া দেখিল মোরে । 

তাপ অবসাঁদ, সব পলাইল, 
দুরে দরে দৃরাভরে ॥ 

হেন দয়াময়, গৌরাঙ্গ আমাল 
এবে কন্ম বশে হাঁয়। 

তাহারে ভুলিয়া, বৈষ$ব দাসের, 
বুথায় জীবন ঘাঁয় ॥ 

(২) 

হে গৌব-সুন্দণ, পরাঁণ-বূতন, 
সুবর্ণ মাণিক মণি। 

তুপিদে আমল, জীবন সবল, 
তুমি দে গেছেন খনি | 


মির 


এস এস নাথ, জয় সাঝাজে, 
ভোঁমারে ভরিয়া পাখি । 

তাহলে কথন, পলতে নাঁরিবে, 
অধীনেরে দিনা ফাঁকি ॥ 

'ব বাঁদ্‌ যোগ্য, নহে এ হৃদয়, 
শুধিতে যতন পাই। 

ছু্গেব, প্রবল, নাশে মনোবল, 
মরমে মরিয়! যাই ॥ 

এ ছঃখ-কাঁহিনী, কাহাকে কহিব, 
কে বুবাবে মোর ব্যথা । 

অতএব নাথ, সরল অন্তরে, 
নিবেদিনু মন কথা ॥ 

বামনের চন্্, ্‌ ধরার মতন, 
সত্য সে জল্পনা মোর । 

তবু আশা! প্রভে!, জানি দীনজনে, 

অহেতু করুণা ভোর ॥ 

তবে এস, এস, এস প্রাণপতে। 
সকাঁতরে ডাকি পুনঃ। 

তব শুভ দৃষ্টি, আুনিন্্ল হবে, 
নিশ্চয় এ পাপ মন ॥ 

শ্রীবৈষ্ণব দাঁস, পাতকী অভাগা, 
পুরাঁবে কি আশা ভাঁর। 

এ হুদি-সরো-জ, তব শ্রীচব্ণ, 


হেবিবে কি দুরাচার | 


আীমৎ রঘ,নাথ দাস গোস্ব মীর 
ভীব্ন-চরিত। 


পানি 





পূর্বার্ঘ। 


৩ 
(তিনি কে? তাহার বিবাহ । 

হুগলী ছেলার অন্তর্গত সপ্ৃগ্রামে হরিপুল নামে একটা স্থান 
আছে। ৪*০ চারি শত বৎসর পুর্বে এই হরিপুব একটী পৌষ্ঠব- 
শালী বড় গ্রাম হিল। তৎ্কালে হরিপুরে হিরণ্য দাস ও 
গোবদ্ছন দাস নামে ছুই জন মহা সম্ত্রান্ত লোক বাঁ করি- 
ভেন। ইঠীরা সহোদর ভ্রাতা, তন্মধ্যে হিরণ্য দাস জ্োষ্ঠ, 
এবং গোঁবঞ্ধিন কনিষ্ঠ । ইহারা জাতিতে কায়স্থ; ইহাদের 
মঞ্জুমদার খ্যাতি ছিল। ইহারা তব্রত্য ভূমাধিকারী ছিলেন। 
প্রজ্বার নিকট হইতে ব্রিংশতি লক্ষ টাকা রাজস্ব-ম্মরূপ বার্ষিক 
আদায় হইত। হিনণা ও গোবদ্ধিন দাস এতাদৃশ সম্পত্তির অধিকারী 
ছিলেন। 

হিরণ্য ও গোবদীন দাঁস অতিশয় বদান্য ছিলেন। নবদ্বীপের 
অনেক ' ব্রাহ্গণ-সস্তাকেই ইঠঠদের উপর নির্তর করিয়া থাকিতে 


২ শ্রীমৎ রঘূন'খ দাল গো গ্গামীর*্জীবন-চরিত | 


হইত। নবদ্বীপের নীলাম্বর চক্রবর্তী অন্ত প্রসন্ধ লোক, স্বতিরাং 
তাহার সহিত ইহাদের বিশেষ পরিচয় ছিল। অপিচ ইঠানা (প্রত 
পিতা) মিশ্র পুবন্দরের অতি অনুগত ছিলেন । 

এই ভ্রাতৃদ্ঘয়ের মধ্যে কনিষ্ঠ গোবদ্ধিন দাসের ১৪২* শকে একটি 
পুর হয়, এ পুত্রের নাম রঘুলাথ দাস। এই রঘুনাথ দাস অতি 
আশ্চর্য্য বস্ত। অতি বাল্যকাল হইতেই তিনি সংসাজে উদানীন-প্রাঁ 
ছিলেন। যখন শ্রীশ্রী হরিদাস ঠাকুর (যিনি সাধারণতঃ যবন হবি- 
দাদ নামেই প্রনিদ্ধ) কয়েক দিবসের জন্য হরিপুরের নিকটবস্ী 
টাদপুল গ্রাদে যান, তন বদুনাথ তাহার পরিচ্ধ্যাদি করিয়। তদীয় 
কপাভাঙ্ন হন। এ নময় বুঘুনাথ তাহাদের পুরোহিত বলরাম 
আচর্ষোর গৃহে অধ্যয়ন করিতেন । 

সাধু ভক্তের কুপাই ভগবচ্চরণ লাঁতের উপায় শ্ববপ। কে 
বলিতে পারে যে, রবৃনাথের প্রতি হরিদাসের এই কৃপাই ভবিষ্যতে 
তীঁহার গৌর-চরণ প্রাপ্তির কারণ না হইয়াছিল ? 

রঘুনাথ বখন বালক, তখন সমস্ত বঙ্গভূমি এক অভিনব তরঙ্গে 
রঙ্গায়িত। এক নূতন বন্যায় আগ্লাবিত। তখন আমাদের 
প্রভু প্রকাশিত হইয়াছেন; তথন অনেকেই জানিতে পারিয়াছেল 
যে, নদীয়ার পেই চঞ্চল পব্রাক্মণ-কুমার্চী” অন্য কেহ নেন, 
সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র-নন্দন ! | 

দেশ দীর্ঘ কাল যাঁবৎ মোহাচ্ছন্ন ছিল ) শ্রীগৌরারগের হরি হরি 
ধ্বনিতে দেশের মোহ বিদূ্রিত হইয়াছে, নিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে? কিন্ত 
দেশ তখনও বুঝিতে পারিতেছে * যে, এ লি? তাই পে জুণ্টোথিত 


পর্ববান্। শু 
দেশ তখন বিমুঢ়বৎ হইয়া! আছে। তখন আমাদের প্রভুর নাম 
জানিতে বাঁঙ্গালায় আর কাহারও বাকি ছিল না। রঘুনাথ দাস 
শ্রীগৌরাঙ্গের নাঁম শুনিলেন, আর তাহার চরণে আন্ম-সমর্পণ করি 
লেন । ' রঘুনাথের এ আত্ম-সমর্পণ নূতন লহে | তিনি জন্মে জন্মে 
এ শটীনন্দনের চরণেই জীবন যৌবন সমর্পণ করিয়া থাকেন, নতুব! 
নাম ' শুলিয়াই আঁস্ম-সমর্পণ কে কোথায় দেখিয়াছেন £ 
রঘুনাথ কুষ্*-লীলায় রসমঞ্জরী ছিলেন) আর কেহ কেহ 
তাহাকে রতিমঞ্জরীও বলিক্না থাকেন '* যণী গৌকগণৌদ্দেশ, 





দাসশ্রীরঘুনাথস্য পূর্ব্বাখ্যা রসমঞ্জরী | 
ভামুং কেচিৎ প্রভাবস্তে শ্রীমতীং বিমঞ্জপীং ॥ 
শ্রীগৌরাক্ের নাম শুনিয়াই কঘুলাথ তাঁহার চতণে আত্ম-সমর্পণ 
করিলেন, আঁর তখন হইতেই তদীয় জ্দয়-নিভিত অনুরাগ-বজি 
তীব্র তেজে জবলিয়া উঠিল। তখন তীভাঁধ মনে ধৈর্ধ্য মাত্র থাকিল 
না । আহার, নিদ্রা, বেশ ভূষা, সাংসাবিক স্বখাভিলাষ, সমস্ত তিনি 
ি করিলেন । তীহার অতি প্ডির বে শান্সাভ্যাস, তাহাতে? 


শর তি তি ০ 








শশা 


* এই ভ্াবিভাব হতটি নধাভারছ্ে নিম্বোদ্ধত বপে প্রকাশিত ভয় 1-- 
“বিশেষ বিশেষ পাত্র, বিত্ষে টিশেষ ভাব ও শক্তি অন্ভী হইয়। ভগবল্পী- 
কার সহাকসত) ক্ষবে, এ মত্য কে নাশ্ীক'র ববিবেগ ফেমন ৮ লকাদিডে 
শান্ত তাঁর, জব প্রহলাদে গানং ভাব, রুষ্সিণী ন তাভা- য় 1ম ভাঁব অবতীর্ণ, 
তেমনি আবার সর্কাদির ম্ত ভাষ শাকালিংহ প্রভণ্ততে এহলাতদ্র দাঁলা 
ভাষ যব হরিদাসে, ও রুক্মিণী মতাভা মার 1ম ভব (গের- লীলঠু৪) গদা- 
ধর পতিত ও জগদানন্দ পেতে প্বতীর্ণ।” ইত্যাদি, 


নব্যভারত ১১শ খণ্ড ১৪১ পৃষ্ঠ1। 


৪ শ্রীমৎ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর জীবন-চরিত। 


আর মন ধায় না। এই অবস্থায় বালক বদুনাথ, পিতা মাতা, বন্ধ, 
বান্ধব, ও "অতুল এখর্ধ্য পরিত্যাগ পূর্বক প্র্মগৌরা্গের সভিত সন্দিি- 
লনের আশায় রাত্রিযষোগে একাকী পলাইতে কয়েক বার চেষ্টা 
করেন, কিন্ত পারেন নাই । রঘুনাঁথের পিতা পুত্রের ঈদৃশ আচরণে 
ভীত হইয়া, যাহাতে তিনি আর পলাইতে না পাঁবেন, এই অভিপ্রায়ে 
তাহার রক্ষার্থ পাঁচ জন প্রহরী, এবং বুঝাইয়া রাখিবার জন্য একজন 
ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিলেন । 

রঘুনাথ পিতা মাতার একমাজ্ সন্তান, অতি আদরের ধন। 
হাব বিষয়ে গোবদ্থন দাসের মনে এরূপ ভীতি সঞ্চারিত ভইয়াছিল 
থে, গ্রহবী নিযুক্ত করিয়াও তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না, 
তাহাকে সংসাবে দৃঢ় রূপে আবদ্ধ করার জন্য সেই অন্প বসেই 
(তীহার সেই সঞ্চদশ বধ বয়ঃক্রম কালেই) একটী উপযৃক্ত-বয়ঙ্গা 
পরম জাব্যবতী বালিকার সহিত বিবাহ দিলেন! নব বধৃব ভঞ্জ- 
সৌষ্ঠব, সৌন্দর্ধারাঁশি, ও সপ ণাবলী দর্শনে রুনাথের জননী অনেক 
পলিমাণে আশ্বস্তা হইলেন। তিনি ভাঁবিতে লাগিলেন যে, তাহা 
লক্দী-সদৃশী বুটীকে আর রুনাথ পরিত্যাগ করিতে পাঁরিবে না। 


৬ 


প্রথম মিলন ও পলায়নে অক্ষমতা । 


এই যে ঘটনার উল্লেখ করা গেল, তাহার কয়েক বৎসর 
পুর্বে শ্রীগৌরাঙ্ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। চব্বিশ বৎসবের 
শেষে অর্থাৎ ১৪৩১ শকের মাঘ মাসে (শুরু পক্ষে) প্রভু সন্যাস গ্রহণ 


পূর্ব্বাদ্”। ৫ 


করিয়! নীলাচল গমন করেন, এবং পরে তথা হইতে শীস্তিপুৰে 
অদ্বৈত প্রভুর বাঁটীতে আমেন। স্ধ্যাসের পর এই তাহার দ্বিতীয় 
বারের আগমন । 

রঘুনাথের পূর্র হইতেই প্রভুর স্বিত মিলিত হইবার ইচ্ছ' 
ছিল্ত (ইহা পূর্বেই বলা গিয়াছে), কিন্তু এত দিন যাইতে পারেন 
নাই। এখন প্রতু শাস্তিপুরের নিকটে আসিয়াছেন জানিয়া অতি 
বিনস্র হইয়া পিতাকে কহিলেন, “পিতঃ, একবার মাত্র আমাকে 
যাইতে দিন; ঘদি না দেন, তবে আমার, প্রাণ থাকিবে না 1১ 
আহা, কি অদ্ভুত উদ্বেগ! কেমন আশ্চধ্য আকর্ষণ! যাহা হউক, 
পুত্রের এতাদৃশ আর্তি দর্শনে গোঁবদ্ধন নিষেধ করিতে পারিলেন 
ন1, লোঁক জন সঙ্গে দিয়! শাস্তিপুরে পাঠাইযা দিলেন । 

রথুনাথ শাস্তিপুরে প্রভৃকে দর্শন পূর্বক প্রেমাবিষ্ট হইয়! তাহার 
চরণে নিপতিত হইলেন। তাহাতে তথায় তাহার প্রতি শ্রীগৌরাঙ্গের 
করুণা হইল। রঘুনাথ সাত দিবস শাস্তিপুরে রহিলেন, এবং 
মনের আনন্দে নিজের কথা প্রভুর শ্চরণে নিবেদন করিলেন । 
যদিও রঘুনাথ অতি "আনন্দিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি তাহার 
মন সম্পর্ণ স্থির ছিল না। সেখানে, প্রভুর চরণ-সন্নিধানে বসিয়া 
তিনি মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, «প্রভো ! আমি এরই 
বন্ধন কিন্ছেদন করিতে পারিব ? এই ছুরস্ত প্রহরীদের হস্ত হইতে 
কি আমি পরিবাপ পাইব ? তুমি কি আমার আশা পুরাইবে ?- 
তোমার শ্রীচরণে কি স্থান দিবে ?” 


ভীগোরাঙ্গ অন্তরধাশী ভগবান) তিনি রঘুনাথের মনের কথা 


৬ ঞ্রমত রঘুণাথ দ:স গোস্বামীর জীবন-চরিত। 


অবগত হইয়া, তীহাকে মৃছু মধুর বাক্যে, এই বলিয়া আশ্বাস 
দিলেন। যথা, শ্রীচৈতনাচরিতামৃতে-_ 
«স্থির হইয়া ঘরে যাঁও, না হইও বাতুল। 
ক্রমে ক্রমে পায় লোক, ভব-সিন্ধু-কুল 1 
মর্কট বৈরাগা না করিও, লোক দেখাইয়া । 
যথাযোগ্য বিষয় তুপ্ত, অনাসক্ত হইয়া | 
অন্তরে নিষ্ঠা কর, ধাহ্যে লৌক-ব্যবস্থার | 
অচিরাতে ক্ষণ তোমা, করিবেন উদ্ধার ॥৮ 
গৃহস্থ বৈষ্ঃবের কিরূপ আচরণ করা কর্তব্য, এই অপূর্ব ইক্চিত 
বাক্যে রঘুলাথের প্রতি উপদেশচ্ছলে, প্রভু এইরূপে তাহা কহিয়া- 
ছেন। যাহা হউক, তৎপরে বলিতেছেন-_ 
“বুন্দাবন দেখি যবে, আঁসিব নীলাচলে। 
তবে তুমি আরমাপাশ, আসদিও কোন ছলে 
সেকালে সে ছল, কৃষ্ণ স্ক,রাবে তোমারে । 
কষ কৃপা যারে, তারে কে রাখিতে পারে 7” 
ধীর ভাবে রঘুনাথ এই আশ্বাস-বাক্া শুনিয়া বাঁড়ী আসিলৈন। 
প্রভুর শ্রীমুখের আশ্বাসে ভীহা'র মনের উদ্বেগ অনেক পরিমাণে 
1বদূরিত হইল) তিনি গ্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে লাি- 
(লন। বঘুনাথ মনের সভাবোচ্ছাস গোঁপন রাখাতে পিতা মাত 
পুত্রের আর তেমন- উন্মাদ-ভাঁব নাই দেখিয়। বড়ই আনন্দিত 
হইলেন । 


এই প্রকারে কিছু দিন অতিবাহুত হইলে একদ। তি:ন শুনিতে 


পূর্ধধাদ্ধ | ৭ 


পাইলেন ষে, মহাপ্রভু বৃদ্দীবন হইতে ফিরিয়া আমিতেছেন । যেমন 
ংবাদ স্তুনিলেন, আর অমনি বাহির হইবার জ্রন্য একবারে উথলা 
হইয়া উঠিলেন। কিন্তু একটী সাংসারিক দুর্ঘটন আরো এক বৎস" 
রের জন্য ত্ীঙ্াকে আবদ্ধ করিয়া রাখিল । সে দুর্ঘটনার সার মর্ম 
এই-্- ৃ 
পূর্বে এক শ্লেচ্ছ সপ্তগ্রামের অধিকারী ছিল; পরে হিরণ্য দাশ 
তাহাকে অধিকার-চ্যুত করার, মে মনে মনে তৎপ্রতি বড় 
ক্রুদ্ধ হয়। অনস্তর কোন স্তরে রাজসাহায্যে যবন ইহাদিগকে 
ধরাইতে চেষ্টা করে, কিন্তু পূর্বে সংবাদ পাইয়া ইহারা সপরিবারে 
পলায়ন করেন । কিন্তু রঘৃুনাথের মন প্রাণ গৌরাঙ-চরণে উৎসগী- 
রূত, তিনি সংসারের বড় একটা ধার ধারেন না, আুভরাঁং যবন-হস্তে 
বন্দী হইলেন বন্দী অবস্থায় ঘবনের1 তাহাকে নানা প্রকার ভষ 
দেখাইত, কখন ক প্রহরে উদ্যত হইত, কিন্তু কবথুর কমনীয় কলে” " 
বরে প্রহার করিতে পারিত না। এক দিন সেই বিপক্ষ যবন,রঘুনাথের 
অপূর্বব বাক্য শ্রবণে এবং ষনোহর রূপমাধুরিতে বিমোহিত হইয়া 
তাহাকে দুক্ত করাইয়! দিল) এবং রথুনাথও পিত] ও ছ্েষ্টতাতের 
সহিত এঞ্যবনেক সম্মিলন করাইলেন। এই প্রকারে তাহাদের দীর্ঘ 
কালের বিবাদের অবসান হয়। 
রুনা মুক্তু হ্ইুনাই আবার পলাইতে চেষ্টা করিলেন, এবং 
এক দিন রাতে বাড়ী ছাড়িয়া টলিলেন) কিন্তু তাহার পিতা অল্প 
দূর হইতেই তাহাকে ধরাইয়া আনাইলেন। রঘুনাথ বাড়ীতে 
মু, চি জন্যও শান্তি পান না, তাই তিনি আবার পলাইলেন ও 


৮ ভ্রীমৎ রঘুনাথ দাদ গোস্বামীর জীবন-চরিম্ত। 


অচিরেই ধৃত হইলেন । এইরূপে যার বাব পলায়ন করাতে তাহার 
মা বিরক্ত হইয়া কহিলেন-_ 
প্পুত্র বাতুল হৈল, রাঁখহ বাস্ধিয়া |”? 
পিতা পুত্রের প্রেমোম্মাদ বুঝিতে পারি] উত্তর করিলেন-- 
“ইন্দ্র সম ব্রশ্বর্য ভোগ, স্ত্রী অগ্মরা মম | 
ইহাতে বান্ধিতে যাঁর, লারিলেক মন ॥ 
দড়ির বন্ধনে তাবে, রাখিবে কিমতে। 
জন্মদাতা পিতা নারে, প্রারন্ধ খণ্ডাইতে ॥ 
চৈতন্য চন্দ্রের কৃপা, হইয়াছে ইহাঁলে। 
চৈতন্য প্রভুর বাতুল, কে রাখিতে পারে ॥” 
(শ্রীচৈতন্য-চরিভামৃত )) 
এই উত্তরে, বলা বাহুল্য ষে, রঘুনাথের জননী নিরুত্তর রহিলেন*। 


স্প্পিপশী (৩)-াশি 


পাণিহটা গমন- দণ্ড মহোৎসব । 


এই সময়ে নিত্যানন্দ প্রভু সন্িকটবত্তী পাঁণিহাটা গ্রামে ছিলেন । 

এই পণিহাীতে যে অন্ভ,ত লীলা হয়, তাহার বর্ণন করার সাধ্য 
নাই; তাহার আভাস মাত্র নিয্লোদ্ধত পংক্ি-নিচয়ে দেখিবেন। 
যখন 

«হেন মতে নিত্যানন্দ, পাণিহ।টী গ্রামে। 

রহিলেন সকল পার্ধদগণ সনে |” 
“নৃত্য করিবার ইচ্ছা, হইল অস্তরে। 
গাঁরন সকল আসি, মিলিলা সত্বরে ॥৮% 


পুর্ধাদ্র। ক. 


“নিত্যানন্দ বরূপের, প্রেম দৃষ্টি গাতে। 
সবার হইল, আস্স শিস্বৃতি দেহেতে 1৮ 
“যে-ভস্তি গোপিকাগ্রণে, কহে ভাঁগবতে। 
নিত্যানন ভইতে তাহা, পাইল আগতে ১; 
শিত্যানন্দ বসিয়া আছেন, সিংহাসনে | 
সন্মখে করয়ে নৃত্য, পারিষদ গণে ॥ 
কেহ গিয়া! বৃক্ষের, উপর ডালে চড়ে । 
পাতে পাতে বেড়ায়, তথাপি নাহি পড়ে ॥৮ 
«কত বাঁ গুবাঁক বনে, যায় নড় দিয়া । 
গাছ পাঁচ সাত গুয়া, একত্র করিয়। ॥ 
হেন সে দেহেতে, জন্মিয়াছে প্রেমবল । 
তৃণপ্রায় উপাড়িয়) ফেলায় সকল 1” 
“যে দিকে দেখেন, নিত্যাননা মহাশয় । 
সেই কে মহাপ্রেম, ভক্তি বুষ্টি হয় ॥ 
যাহাঁরে চাহেন, সেই প্রেমে মুচ্ছ পায়, 
বন্্র না সম্ববে, ভমে পড়ি গড়ি খায় ॥১, 
'এইবূপে পাঁণিহটী গ্রামে, তিন মাস। 
নিত্যানন্দ প্রভু কনে, ভক্তির বিলাদ ॥৮ 
হেত্যাদি, সের 1) 
এই প্রকারে ষখন লিত্যানন্দের প্রেস-সনুক্্র উচ্ছৃপিত হ 
স্য্ত গৎ ভাঁসাইয়া দিতেছে, যখন ভ্ত্রী-বালক, ঞ -যুবন, 
চোর-দন্য, -তার্বিক-নান্তিক পধ্যন্ত দে সমুদ্রে ভুবিতেছে, তখন 


১০ শ্ীমতড রঘুনাথ দাস গোস্বামীর জীবন-চরিত | 


রদুনাথ পিতার আভা গ্রহণ পূর্বক পাঁণিহাটীতে উপস্থিত হইলেন । 
যখন পৌছিলেন, তখন প্রভু নিত্যাণন্দ গল্গাতীরে একটা বৃক্ষমূলে 
চতুর্দিকে ভক্ত-প্দিবেষ্টিত হইয়1 বসিয়া, ছিলেন | রথুনাথ দেখিলেশ 
কি যে, নিতাইএর শরীর হইতে স,ধ্যের ন্যায় তেজ নির্গত হইতেছে, 
কিছু সে শোভঃ মিগ--মধুর | রঘুলাথ দেখিয়া বিমোহিত হইলেন 
এনই দ্বর হইতে দণ্ড প্রণাম করিলেন । নিকটে একজন ভক্ত 
ছিলেন, তিনি রঘুনাথকে দেখাইয়া কহিলেন--“খ বঘুনাথ 
আদ্য়িছে ।” 
“শুনি--প্রভূ কহে, চোরা দিলি দরশন । 
'আয় আয় আছি তোঁর, করিব দণ্ডন ॥” 


রঘুনাথ ধনীর সন্তান, তাহার অন্রাগের কথা, তখন দেশে রা 
হইয়াছে । বিশেষ নিতাই চাঁদ অস্তর্ধামী, তিনি কঘুর মনের কথ। 
ভ্ানেন 7 তাহাতে রথুনাথের প্রতি তাহার ক্‌পা হইয়াছে £ এই 
ভ্রন্াই অতি প্রীতিতে তিনি রঘুনাথকে “চোরা” এই কন্বোধন্টী 
করিলেন | 

নিক্গাই ঈদের এই গ্রীতি- সন্বো ধনে কঘুনাথ গলিয়! পড়িলেন 3৪ 
কিন্তু ত্রিনি নিকটে গেলেন না, ভাবিলেন_-“আমি ওভূক স্পশের 
অযোগ্য) আমি বিষয়ী, আনি তাহার লিকট যাইব লা1৮ নিতাই 
চন্দ্র বড় কৌতুকী, তিনি রঘুলাঙীকে টানিয়া ন্বিটে আনিলেন। এবং 
তার মন্তকে পদাপ্ণ পূর্বাক কহিলেন- 


স্পা এ 





পপি শশা শপ লাদীশিপাশিশিশ্পশপকপাসপপসাকীশীশি | শশা শাসক পা তি পতল পপ াপিিশ ১৮০, সপ 


* “আমাদের অজ্ঞাতেই আমাদের প্রেম প্রাণ হইন্াপছ।” এই 
অভপ্রা। 





শা পাশাীশীশী শা তিাশশীটি শিপ পিল 


পূর্ববাদ্ঘ। ১১ 


"নিকটে না" আইস মোর, ভাগ দূরে দূরে। 
আঙ্ি লাগ পাইয়াছো, দণ্ডিগু তৌমারে 
দধি চিড়া ভাঁলমতে, খাওয়াও যোপ্লগণে 


শুনিয়া আননা হৈল, রঘুনাথের মনে ॥” 
(শ্রাচরিতামতে 1) 


. তীহার প্রতি এই অভারিত অপরিষিত করুণা দর্শনে রঘুনাথের 
মনে অশেষ আনন্দ উপন্থাত হইল। তিনি তাড়াতাড়ি করিয়া দধি, 
চিডাঁ, নানাবিধ সন্দেশ, দগ্ধ, ও চিনি ইত্যাদি, এবং বছুলগ্জারিমাণে 
মুৎপাত্র আনাইলেন। মহা মহোৎসব আরম্ভ হইল, এবং সেই 
উপলক্ষে অসংখ্য ভিন্ন লোক ও অন্কে ্রাঙ্মণ প্ডিতও উপস্থিত 
ভটম্ব! প্রসাদ ভক্ষণ করিলেন । 

শ্ীঠৈতন্য-চরিতাষৃতে লিখিত আছে যে, যাহারা স্বধু কৌতুক 
দেখিতে শ্রামান্তর হইতে আপিরাছিল, তাহাবাও দধি চিড়া ও 
কদলী প্রভৃতি ভক্ষণ করিয়া গিমাছিল । আরও লিখিত 'আছে যে+- 
“মহোৎসব শুনি পসারী, মানাগ্রাম ভৈতে। 
চিড় দাধ কল! সন্দেশ, আমিল বেচিতে ॥ 
যত দ্রব্য লইয়া জাইসে, সব মুল্যে লয় | 
তারি দ্রব্য মূল্য দিয়া, স্ভাহারে খাওরায় ॥” 
এইরূপে সে মহোৎ্সবে এত লোক-সংঘটন হইয়াছিল যে, গঙ্গা- 
তীরে_স্ষেই ব্জ্তিত ক্ষেত্রে-বসিবার স্থানের অভাব হওয়ায় 
অনেকে দাড়াইয়াছিল। তখন কাজে কাছ্েই-_ 
“তীরে স্থান না পাইন্বা, আর কত জন । 
ভ্রলে নামি করে, দধি চিপিটক ভক্ষণ |” 


১২ শ্রীমৎ রঘুন!থ দান গোস্বামীর জীবন-চরিত। 


এই রূপে দয়াল নিতাই রঘুনাঁথকে স্যাচিত রূপে করুণা 
করেন। নিতাইএর ব্যবহাঁরই এরূপ । এই উৎসবে (নিতাইর 
ধ্যানে) আকুষ্ট হইয়া স্বয়ং মহা প্রভু আবির্ভূত হইয়াছিলেন ৃ 
এইবূপে উৎসব সমাপ্ডির সহিত দিব! অবসাঁন হইল। তখন 
রাঁঘব পণ্ডিত নামে কোন ভক্ত সগণ নিতাই টাঁদকে আপনার বড়ী 
লইম্না গেলেন। আমাদের রঘুনাথকেও কাজেই তথায় যাইতে 
হইল । 
পাগিহাটীতে রাঘব পণ্ডিতের বাঁড়ীতেই নিত্যাঁননের কীর্তনা- 
নন্দ হইত। সে কীর্ভনের উপমা নাই । পাঠক মভাশয় চৈতন্য 
ভাগবতের উদ্ধ তাংশে তাহার আভাস পাইয়াছেন । উহ রাঘবের 
বাড়ীরই কীর্তন। 
ংকীগ্তনাস্তে সকলে প্রসাদ পাঁইতে বদিলেন। বঘুনাথকেও 
বমিতে বল হইল, কিন্তু তিনি বফিজেন ন।। তীহার ইচ্ছ। ষে, 
ভক্তগণের ভেঁজনাবশেষ প্রাপ্ন হন। এই পরম বস্তর মাহাঝ্ম্য অপীম। 
শ্রীচৈতন্য-চরিতামূত বলেন-_ 
“ভিক্ত-পদ-ধূলি, আব ভক্ত-পদ অল । 
ভক্ত-ভুক্ত-শেষ, এই তিন মহাবল ॥ 
এই তিন সেবা ভৈতৈ, কুষ্ঃ-প্রেম। হয় । 
পুনঃ পুনঃ সর্ব শাস্ত্রে, ফুকারিয়া কয় ॥ 
তথাহি শান্ত্রং-_ 
“ছুষ্টাবিষ্টবিপাঁশঃ স্যান্তক্তপাদরজাশয়াঁৎ | 
সর্ধপাঁপবিনিশ্ব.ক্কে। ভক্তানাং চরণামৃতাৎ 
(ইতি আগমে 1) 


শীক্ষেত্র-যাজ। | ১৬ 


ভবিগে 67 
'শর্সাপাপং ক্ষরং যাস্তি বৈষবোচ্ছি্-ভোজনাঁৎ।” 
পুন্তল এল 
*-হপাদনদকোভিবিক্ং শ্রদ্ধান্থিত ভবেদ যদি । 
ভন্গট:« প্পেমভক্ভিশ্চ লভতে নাঁত্র সংশয় ॥” 
অভএব -ঘুন্থ ভাহাবে বদিলেন না, এবং অবশেষে ক্কেবল 
্ক্তেস নভে১ক্থং ভূন শেষ পা প্রাপু হইযা বহতা 
হইলেন । 
বানি প্রভ।নে প্রভূ নিক্ছগণ সভ পুনর্কাণন সেই বৃক্ষমূলে গিয়া 
বসিলেন ও সদুনাঁগকে নিকটে আনিয়া বলিলেন, “রঘু, তোমান্ধ 
অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, তোমাৰ 'এই মছোৎলবে প্রত্ল আবির্ভাব 
হইয়াছিল, তিনি লোঁমাঁকে কৃপা কষলিয়া গ্রহণ করিবেন । অতএব 
ভাম নিশ্চিন্ত ইইবী বাড়ী যাও) শীজই তুমি শ্ুভুষজ ভীচয়শ 
শু পাইবে 1৮ 
রহস্যেতে বধুনাঁধের দণ্ড, এই জন্য এর মহোৎ্সবকে “দও 
মহোৎসব? কহিয়া থাকে। 


ক 
(নর বি 


শ্রী:ক্ষত্র-যাত্র। ৷ 


পাঁণিস্ীটী হইতে রধুনাঁথ বাঁড়ী আসিলেন। নিতাইর ঠুঁপায় 
রঘু প্রেমে ঢঞ্জ ৮ল কবধিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার চক্ষে 
উপব গৌর নিহাইর লীলাবলী ঝলকে ঝলকে, প্র্$তফলিজ্ত হইকে 
লাগিল। রঘুনাথ সই» হইন্তে আর বাড়ুটুর ভিতরে গেলেন না, 


১৪ শ্রীমৎ রঘুনাথদাঁস গোস্বামীর জীবন-চরিত । 


বাহিরে--ছুর্গা মণ্ডপে রহিলেন ; এবং প্রাণের উদ্বেগে, বিরহের 
ন্ত্রণায়, হা গৌরাগ, হা গৌরাঙ্গ করিতে লাগিলেন । যথা -- 


কোথা মোর দয়াল গৌরাঙ্গ । 
তুমি বিনে হায় হায়, এ জদি ফাঁটিয়া যায়, 
কবে নাথ পাঁব তব সঙ্গ ॥ 
নিজ গুণে যদি মোরে, বান্ধিয়। কুপাঁর ভোরে, 
লয়ে যাঁও চরণ সদনে । 
তবে আঁশ পূর্ণ হয়, জদে শান্তি উপজয়, 
তবে দাস বাঁচিবে হে প্রাণে । 
হা হু) প্রভে! দয়ার সাগর । 
প্রাণ যাঁয়, প্রাণ যায়, করিব হে কি উপায়, 
যন্ত্রণায় ফাঁটিছে অন্তর | 
একালে দয়াল হরি, তুমি কপা মাত্র করি, 
অধীনের বাঁসনাটা পর । 
এ দীন বৈষ্ঞব দাঁস, বলে বাক্য আশ্বাস, 
অচিরে পাইবে চিত্ত মোর 


পলাইবার যো নাই; চতুর্দিকে প্রহরীগণ সর্ধদা সাবধানে 
থাকে। এক দিন সে স্ববিধ। কিন্তু আপনি আসিয়? জুটিল। 
যিনি ভক্তের ক্রেন্দনে দ্বর্গ-সিংহাসনেও স্থির থাকিতে পারেন 
না, 'ধিনি ভক্তের জন্য কত অপাধ্য সাধন করিয়া থাকেল, 
ঘিনি ভক্তাহ্বানে একদা স্ষটিক-স্তস্তে আবির্ভ.ত হইয়া! ছিলেন, . 
যিনি কেধ্ল ভঙ্ঙ: মাত্রেরই প্রেমাধীন, সেই দয়ালু প্রভু রঘুনাথের 
কাতর প্রার্থনায় অস্থির ভইযা! উপায় করিয়া দিলেন। 


শ্ীক্ষেত্র-যাত্রা । ১৫ 


রঘুনাথের গুরু যছুনন্দনাচারধ্য | * কোন কারণে আচারের 
পুক্জারী চলিয়া গিঘ্াছিলেন। এক দিন রাতি-শেষে আচার্য 
ঠাকুর আসিয়। বলিলেন, “রধুনাথ ! আমার পূজারী চলিয়া! গিয়াছে, 
আর পুজার জন্য আপাততঃ কোন ব্রাঙ্গনও পাইতেছি না, এখন 
যদি তুমি ইহাঁকে বুঝাইয়! আমার কাছে পাঠাইয়! দাও, তবেই 
হয় ।* 

রধুনাথ গুরুর সঙ্গে চলিলেন; কতক দুর গিয়া গুরুদেবকে 
কহিলেন, *প্রভো, আপনি ঘরে যাঁন, আমি পূজারী ঠাকুরকে পাঠা- 
ইয়া দিব ।” বধুনাথ এই ছলে গুরুর নিকট হইতে গমনের আজ 
লইয়! প্রথমে সেই পৃক্ারীকে পাঠাইয়াঁ দিলেন, এবং তৎপরে আর 
বাড়ীর দিকে না আসিয়া পলাইলেন । প্রইরূপে বখুনাথ-_- 

“দারা গুহ সম্পদ, নিজ রাজ্য অধিগদ, 
মন প্রায় সকল ত্যঙজ্জিল ।৮ 

রাত্রে প্রহরীর নিদ্রিত হইয়াছিল, তাহারা এ সংবাদ হ্বানিল 
না। 

এখাঁনে আপনে বলিতে পারেন যে, রঘুনাথের এ বড় অন্যায়, 
পিতা মান ও নব বধুটাকে ফেলিয়া! যাওয়া বড় অন্যাম়। কিন্তু 
রখুনাথ কি ষথার্থই বড় দোষী? | 

আঁপছ্ন রতুনাথকে দেশিলেই স্বখী। এই জন্য স্বাহাকে 


পাপা পাকা ৮ তি 





“জ্রীযূলন্দনাচাধ্য, অস্বৈতের শাখ। । 
ভীর শাধ। উপশাখার, নাহি হয় লেখ! ॥ 
বাহদের দত্তের তিহো, কপার ভাঁজন | 
নূর্ব ভাবে আশ্রিক্সা্ছে, চৈতন্নু-চরগ |" 
" চৈডুল্দাচচুরিতাস্ৃচ 


১৬ শ্রীমৎ রঘৃনাথদ!স গোস্বামীর জীবন-চরিত। 


রাখিতে চাঁন, এবং তীহার পায়ে সুদ শৃঙ্খল পরাইয়া দেন। আঁ 
রবুন থ প্রাণের যন্ত্রণায় সে শুঙ্খল মোচন করিতে তাহাকে দুষেন, 
একি উচিত? সত্য বটে_ পিতা মাতা খুব বড় বস্ত, কিন্তু পিতা 
মাতা হইতেও বড় বস্তু ধশ্ন। তাঁর পর নবীন ভাষ্য? বলিতে 
পারেন যে, রঘুনাখের যদি পলাইধারই মন ছিল, তবে ভিনি/বিবাষ্ক 
করিলেন কেন? কিন্তু এ বিবাহে কি রঘুর সম্মতি কি একটু সুখ 
ছিল? তিনি প্রথমাবধিই জানিতেন যে, ইহা! একটা সুদঢ়তম 
নিগড়। আর তাহাতেই তিনি এ নিগড়ের আঁয়ত্াঁধীনে আঁসেন 
নাই।* এখানে রঘুনাথের দোষ কি? এন্পনাঁ কৰিলে কি 
তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গ প্রাপ্ত হইতে পাঁরিতেন ? যদি একটু 
ত্যাগ স্বীকার (?) করিয়! শ্রীভগবানকে পাওয়! যাঁর, তবে কে 
তাহা না করে? তবে রধুনাথই বা কেন তাহা না করিবেন ? 
অতএব রঘুনাথকে দোঁষ দেওয়া! কি ভাল? 

সে যাহ! হউক, রধুনাথ দিক পরিবর্তন না করিয়। পিঞজর-মুক্ত 
বিহঙ্গের ন্যায় উর্ধশ্বাসে পূর্বমুখেই চলিলেন ও পশ্চাঁৎ ফিবিয়। ক্ষণে 
ক্ষণে দেখিতে লাগিলেন যে, কেস তাহার খোজে আসিতেছে ক্ষি 
না। নিঙের সুখ দুংখের পুতি মৃষ্টি মাত্র নাই--পায়ে +ত উট, 
লীগিতেছে, কত বার পদস্থলন হইতেছে, কত বার আছাড় খাইয়া 
পড়িয়! যাইতেছেন, সে দিকে ভ্রুক্ষেপ নাই, কেবল “ছে নিতাঁউ, হে 
চৈতন্য” এই মাত্র বলিতেছেন, আর দৌড়িতেছেন। তখন 





*. দলুন্নরী যৃবতখ নারী, ভূষণে ভূষিত। 
বিধ তুলা মালে তাহা, ছেরিয়] কম্পিত ॥” 
ভজমান। 


শ্রীক্ষেত্র-যাত্রা । ১৭ 


তাহার মন ভয় এবং উদ্বেগে যুগপৎ আন্দোলিত, তিনি এ সময়ে 
সেই অনস্ত-শরণ শ্রীগৌরাক্ষকে এক-চিন্তে ডাকিতে লাগিলেন। 
হে গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ টাদ । 
উদ্ধার করহ মোরে, ক্পা বিতরণ করে, 
এইবার এড়ি ষেন ফাদ ॥ 
হে গৌরাঙ্গ পতিতের নাঁথ। 
হে দয়াল নিত্যানন্দ, হে গ্রভুর ভক্ত-বৃন্দ, 
কর সবে কৃপা দৃষ্টিপাভ ॥ 
হে গৌরাঙ্গ দয়াময়, ন] হইও নিরদয়, 
পাই যেন চর্ণ-দর্শন 
এ দীন বৈষব দাস, বলে বাক্য আশ্বাম, 
দেখ] পাবে--ভাব কি কারণ ॥ 
এইবপে রখু-থ পথ ছাড়িয়া বন-পথে চলিতে চলিতে সক্ষ্যা- 
কালে এক গোয়ালার বাথানে উপস্থিত হইলেন । স্থান 
তাহার বাড়ী ভইতে ১৫ পনের ক্রোশ দ্ররে অবস্থিত । গোয়ীল। 
স্বাহাকে পরিশ্রান্ত দেখয়! কিছু দুগ্ধ আনিয়া দিলে ঠিনি দে দিন 
সেই দুগ্ধ মাত্রই পান করিয়া রহিলেন। 

এ দিকে রঘুনাথকে না দেখিয়া আল্মীয় স্বজন বড় ব্যাকুল 
হইয়] উঠিলন* রখীনাথের পূর্ব আচরণে তাহারা অক্রেশেই 
বুঝিতে, পারিলেন যে, রঘু পলাইয়াছেন। এপ মনে ওয়ায 
তাহাদের স্কোকের আর পরিসীমা থাকিল না॥ রঘুনাথের জননী 
ছুমে বিলুষ্ঠিতা হইতে লাঁগিলেন। আরঠলোন্রিললামুভূতা সেই 
লাবপ্যময়ী বালিল্তাটু যিনি কেবল বাী-দর্শন ডি টির, অন্য কোন 
সুখ কুঝেঞ্ না, ধিনি তাহাতেই মাত্রপরিডষ্ট থাঁফিতেন, "তাহার 


১৮ শ্রীম্ড রঘুনাথদাস গোস্বামীর জীবন-চরিত | 


সেই এক মাত্র স্থখেও বিধাতা বাঁদ সাধিলেন ; সে অবলা বালাঁর 
বিলাঁপে পাঁষাঁণও গলিয়া গেল। 

এখানে অগ্রে একটী কথা বলিয়া ফেলি। শ্রীভগবানের 
গুণাবলীর মধ্যে একটা গুণ এই মে, তিনি কাহারও কাছে খণী 
থাকেন না। বিশেষ তিনি কাহকেও চিরছুঃখে নিমজ্জিত করিয়া 
বাঁধন না। শ্রীগৌরাঙ্গের কারণে রবুনাথের পরিবার অনাথ 
সদা বিষাঁদাচ্ছন্ন, এমন কথাও পরে কেহ বলিতে পারে নাই। এই 
যে রুদুনাথের জননী, যিনি একদা ত্রিজগৎ শৃন্য বোধ করিল্মা- 
ছিলেন, পরে তাহার বধূই তদীর পুত্রান্্রহের অধিকানিণা হইয়া 
ছিলেন ।-ন্ধৃকে বুকে কতিয়াই তিনি বুবুব বি“হ-আলা ভুলি- 
হেন। আর বদুলাথ যে কমলানন। উদ্মাণ যৌবন! সুশীলা ভাখ্যাটা 
এবং স্সউুল সম্পত্তি তাগ করিনা! চলিয়া! গেলেন, ইহার পর এই 
ঘটনাটা বন সেই ভুঃখিনী রমণী (রঘুনাথের ব্ত্রী) ভাবিতেন, তখন 
তিনি এক অন্ুপন ভাবে বিভাবিত হইয়া পড়িছেন। যখন ভাবি- 
তেন--ভগবানেন জন্য, জ্রীগৌরাঙ্গের জন্য, তীহার ন্বামী তীহা- 
দিগকে ছ1িয়া গিয়াছেন, তখন তীঙ্ার প্রতি অজ দিয়] প্রেম- 
রাশি ফুটিয়া [না ভগবৎ-প্রেমে হিনি তথন সমস্ত ভুলিয়া গিথা 
বিবশ] ও স্তম্তিতা হইয়া রহিতেন। অবশেষে এই চিন্তাই তীহার 
তুখের একমাত্র হেতু হইয়া দাড়াইয়াছিলী। আবার বধূর এই 
প্রেমানন্দ সন্দর্শনে স্বাপুড়ী প্রচর্বিতা_ পরিডষ্টী হইতেন। 

সে যাহা হউক, রঘুনাথের নিদারুণ পলায়ন-ফাভিনী বখন 
ওর যছুনন্দনাচাখা শাঁনিলেন, তখন ভিনি ব্বাত্রের ঘটনা ভাঁবিয়! 
লম্ভিত ও বিনাদিত' হইলেন । কিন্তু, “রঘু ঃঢালই করিয়ছে১” 
। ইহা প্রক্ষণই ভীহার মনে হইল। তখন তিনি ঘটনা কহিবার ও 


সম্মিলন । ১৯ 


শোকাতুরদিগকে সান্তনা করিবার জন্য শীঘই রবুনাঁথের বাড়ী 
আপিলেন। তিনি উপস্থিত হইলে হিরণ্যদাস প্রভৃতি জিজ্ঞাসা” 
ক্রমে তাহার নিকট হইতে সমস্ত ঘটনা অবগত হইয়া বুঝিতে 
পারিলেন যে, তীহাদের অনুমাঁনই যথার্থ হইয়াছে । তখন রঘু" 
নাথের অনুসন্ধানে ১০ দশ জন লোক প্রেরিত হইল । 

এ স্ময়ে গোঁড়ীয় বৈষ্ণবগণ নীলাচল (মহাপ্রভূ-দর্শনে ) 
যাইতেছিলেন। গোবদ্ধন দাপের প্রেরিত লোক ঝাঁকরা নামক 
স্থানে আনিয়া ভক্তগণের সঙ্গ পাইল। তাহারা গোঁবঞিনের গ্রদর্ধ 
পত্র প্রপাবাস্থর রধুনাথেল কথা জিজ্ঞাসা] করিলে, শিবানন্দ দেন 
(ঘিনি অধ্যক্ষতা কনিয়। সমস্ত ভক্তদিগকে নীলাচল লইয়া যাইতেন, 
হিনি) উত্তর করিলেন, প্রঘুনাথ এখানে আদেন নাই।৮ এই 
কথ। শুনিয়া লোকেরা ফিপির! আদিল । 





সান্মলন | 


এদিকে ন্পুনাথ অতি প্রহ্যমে উঠিয়া পুর্ব দিক্ক ত্যাগ করর্তঃ 
দক্ষিণ মুখে শ্রেললেই। সেই পূর্ববৎ উদ্ধশ্বাসে শ্রীগৌবাগগ 
শ্রীগৌরাঙ্ঈ* বলিতে বলিতে চলিলেন ! যথা ভক্তমালে-_:* 
“অতি উৎকঠিত মন, উন্মত্তের প্রায় । 
দিপ্বিদ্িক ফিরি বুলে, গ্রাম ন্ট তালায় ॥ 
জন হুর্গল তৃণ, কণ্টক শক্রাণ। 
নাহি মানে, ধাঁষ মাত্র বাতিলে পারা ॥' 


২০ শ্ীমৎ রঘুনাথদাম গোন্বামীর জীবন-চরিত | 


এইরূপে যাইতে যাইতে-_- 
“বার দিনে উত্তবিল, শ্রীপুরযৌতম । 
তার মধ্যে তিন সন্ধ্যা, আহার সে নাম ॥* 
এইব্ূপে ১৯ উনিশ বৎসর বয়সের বালক রঘুনাথ ১৪৩৯ শকে 
নীলাঁচলে পৌছিলেন। যখন তিনি প্রভুর নিকট উপস্থত হইলেন, 
তখন শ্রীগৌরাঙ্গ শ্বরূপাদিগণ সহ বপিয়াছিলেন। রথুনাথ দুর 
হইতেই প্রণিপাত কব্ধিলেন। বাসুদেব দত্তের কনিষ্ঠ মুকুন্দ দত্ত 
প্রভুর নিকটে ছিলেন। তিনি নঘৃনাথকে দেখিগ়াই কভিলেন, “এ 
রঘুনাঁথ আসিয়াছে ।* ব্থুনাথ কৃতার্জলি সহকারে বলিতে লাগি- 
লেন-_ 
"হে নাথ, হে প্রভে1, ওহে করুণানিধাণ। 
কৃপা কর, শ্রীচরণে লইন্ শরণ ।' 
অনাথ অধম আমি, অতি হীন দীন | 


কূপাবলোকন কর, জানিয়া অধীন ॥৮ 
(ভক্তমাল।) 


এ প্রকীর বিবিধ দৈন্য গ্রকাশ করিয়া বঘুনাথ ভূমে গড়া- 
গড়ি দ্রিতে লাগিলে প্রভু ঈষদ্ধীসা সহকারে তীহাঁকে ভীম হইতে 
উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন। তৎপর রঘুনাথ স্বরূপাদি সকলকে 
প্রণাম করিলে তাহারা শ্েহ সহকারে আলিঙ্গা করিলেন । আতঃ- 
পর প্রত, দুই একটী কথা বলিয়া রথুনাথকে স্বরূপ গোস্বামীর হস্তে 
সমর্পণ করিলেন। সে কি কথা, তাহা শ্রীচৈতন্য দরিতামুতের 
ভাষায় বলিতেছি। যথ।-_ 

“প্রভু কণ্ে, কৃষ্ঃ-ক্ুপা, বলিষ্ঠ সবা! টতে। 
তেঁমাকে কাঁড়জ, বিষয়-বিষ্ট।-গর্ত হৈতে 


সন্মিলন। ২১ 


রঘুনাথ কহে, মনে কৃষ্ণ নাহি জীনি। 
তোমার কৃপায় কাঁড়িল আম, এই আমি মালি 
প্রভু কহে, তোমার পিতা জেঠ। ছুই জনে। 
চক্রুবস্তীস* বন্ধে আমি, আজ। করি মানে ॥ 
চক্রব্তীর হয় %েৌহে, ভ্রাত় রূপ দাস। 
অতঞব আমি তারে, করি পবিহান ॥ 
ইঙ্থার বাঁপ জেঠ1, বিষয়-বিষ্ঠা-গর্ভের কীড়া । 
সুখ কৰি মানে, বিষম বিষয়ের মহাঁপীড়! ॥ 
যদ্যপি ব্রহ্মণ্য করে, ব্রান্ষণের সহায়। 
শুদ্ধ বৈষ্ণব নহে, হয় বেষ্বের প্রায় ॥ 
তথাপি বিষয়ের শ্বভাব, করে মহা অন্ধ। 
সেই কন্ম করায়, যাতে হর ভববন্ধ ॥ 
হেন বিষয় হৈতে, কৃষ্ক উদ্ধািল তোম]। 
কহান না যায়, কষ্ঃ-কুপার মহিমা 0 
এইরূপ কথাঁবার্ভার পর প্রভু রঘুনাথকে শ্বরূপের হস্তে সমর্পণ 1 
করিয়! কহিলেন, “ইহাকে ভোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম, ইহার 





ত্রবুতবা__নীলাম্মর চক্রবর্তী । গ্রগোরাঙ্দ মহাপ্রভুর মাভামহ। 
আচার্য গোনাএটর শিষ্য শ্ীঘদৃণন্দন। 
রঘুনাথ তার শিষা, আত্ম সমর্পণ ॥ 
পধঘম় কীড়িল1, নিত্যানন্দ কৃপা বলে। 
প্রভুর দর্শন কৈল, যাই নীলাচলে ॥” 
প্রভু তাত্রে সমপিণা, স্বরূপের স্থানে । 
শিক্ষ1 করাইল তারে, কাস বাস্ত্য মনে ॥ 
ফারপ বুঝিল মাত্র, গৌরাঙ্গ অগানেঞ। 
কহেন কার্ধা করে 9 ৬ বুঝে কোন নে 


২২ শ্রীমং রঘুনাথদাঁস গোর্বামীর জীবন-চরিত। 


সম্বন্ধে যাঁ' কিছু করিতে হয়--তুমি করিবে,* এবং গুরুদত্ত তৃত্য 
গোবিন্দকে কহিলেন-_দ্পথে রঘুর অনেক উপবাস হইয়াছে, 
তুমি ইহাকে কএক দিন ভাল করে খাঁওয়াও।* ইহার পর তিনি 
মধ্যান্ত-ভোক্জনে গমন করিলে, রঘূনাথ সমুদ্র-ন্ান করতঃ জগন্নাথ- 
দর্শন করিয়া তবে প্রসাঁদ পাইলেন। বদুনাথের প্রতি প্রভুর 
ঈদ্ৃশ কুপানলোকনে ভক্তগণ রঘুনাথের ভাগ্য প্রশংসা করিতে 
দাগিলেন। 

মভাপ্রতুর গণে রঘুলাথ নামে ইস্ডিপূর্বে আর দুই জন ভক্ত 
ছিলেন; এই নবাগত রবুনাথকে লইয়া এক্ষণে তিন জ্বন হওয়া 
প্রঘুক্ত ইনি “শ্বব্ূপের রঘু" বলিয়া অভিহিত হইলেন । 


ত্বরূপের আশ্রয়ে । 


এইরপে রধুনাথ প্রভুর নিকট আসিয়া অনেক দিনের পর 

শান্তি পাইলেন, অনেক দিনের পর তিনি হাঁফ ছাড়িয়া! আরাম 
পাইলেন। 'দে সম্পদ এবং আত্মীয় বন্ধন হইতে যে আসিতে 
পাঁরিয়াছেন, তাহাতে তিনি অতি মাত্র সুখী হইলেন, আঁর এই 
5525452255555555575525555572:575552-555555528245855254455 

শৃঙ্গার ললিত রসে, অধিক [নিপুণ । 

দিবানিশি সহায় করে, ললিতার গণ ॥ 

পূর্বব বাক" সিদ্ধ আছে, বুঝে কোন জন1। 

স্থরূপের প্রন বমি, করেন ক্বকূণা ॥” 

(প্রেমধিলাল 1) 


স্বূপের আশ্রয়ে । ২৩ 


ভাবে অনেক দিনের পরে তিনি একটী শ্রেকে প্রকাশ করেন । 
যথা চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে-_ 
“মহাসম্পন্দারাদপি পতিতমুদ্ধত্য কৃপয়া, 
স্বরূপে ষঃ স্বীয়ে কুজনমপি মাংন্যস্যএদিতঃ | 
উর্বোগুঞ্জাহারং প্রিয়মপি চ গোবদ্ধনশিলাং, 
দদৌ মে গৌরাঙ্গো জ্দয় উদয়ন্মাং মদম্নৃতি ॥* 
ইহার অন্তবাঁদ (শ্রী প্রভু নবদ্বীপ চন্দ্র গোন্দামী কৃত )-- 
"আমি অভাক্রন অন, বেষ্টিত সম্পদ ধন, 
ত্রিতাপ সে বনে দাবানল । 
স্বরূপে আঁশয় দিয়ে, করুণাতে উদ্ধারিয়ে, 
প্রকাশিল আনন্দ প্রবল ॥ 


বক্ষে ধৃত গুহার, গোঁবগ্ধিন শিল1 আর, 
সপিলেন দয়া করি মোরে । 
এ ছেন দয়ার নিধি, জৃদয়ে উদয় যদি, 


সেআঁনন্দ ধৈর্য কেবা ধরে ॥ 
আরে মোর সোণাঁর গৌর গ্রভু। 
স্ক্্দয়ে উদয় হৈযু]ু, মাতাঁয় আমার হিয়া, 
ভুলিতে নারিব আর কভু ॥” 
এই*যে শিলা. গঞ্াহার, ইহার কথা একটু পরে নিবেদন 
করিব 
রখুনাথ স্বরূপে আশ্রয়ে মনের আনন্দে লীলাচলে বাস করিতে 
লাগিলেন? স্বরূপের ন্যায় প্রভুর অস্তরষ্কু উক্ত কেহই ছিলেন না; 
প্রভুর মনের ভাব একমাত্র ম্বরূপই বুঝিক্টেন।? ৷ প্রভু প্রতি তীহার 
পাতির একে চ্ছিল। যখন প্রনুসনযাস জরে তৃখন হ্থরূপ 


২৪ জ্রীমৎ রঘুনাথদান গোন্সামীর জীবন-চরিত । 


(ই্ঠার পুর্ব নাম পুকযোত্তম ) সেই নিদারুণ বার্তা শ্রবণে উন্ভপৎ 
দেশে দেশে ফিরিতে লাগিলেন, অবশেষে বিষম বিরহে আপনি ও 
ন্যাপ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু গ্রভৃব নিকটে গেলেন না,-অভ্ি- 
মানে কাশীবাস কৰিতে লাগিলেন। পরে প্রভু যখন দক্ষিণ দেখ 
ভ্রমণ করিয়। নীলাচল অংসিলেন, তখন তিনি আর থাকিতে পারি- 
লেন নাঁ, সেই ষংবাদ শুনিব| মাত্রই দ্রুভপদে নীলাচলে উপস্থিত গু 
€ভুর সহিত পুন্শ্িলিত হন । 
নিষ্নেপ্প শ্রোকটা স্ববপেব-- 
“রাধাকৃষ্ণ গ্রাণয় বিকৃতি হলাদিনী শক্কিবস্মা-_ 
দেকাস্মানাবপি ভুবি পুলা দেহভেদং গতৌ তো 
চৈতন্যাথ্যং প্রকট মধুন1 তদ্দুয়কৈৈকামা প্র 
রাঁধাভাবছথ্যতিস্বদলিতং লৌমি কৃষ্ঃশ্বরূপং ॥৮ 
ভাবার্থ-কুষ্-প্রেমের বিরুতিরূপ ইলাঁদিনী শক্তির নাস 
রাধা । এই হেতু স্বর্ূপতঃ তীহাবা একাম্মা হইয়াও বিলাগ-বাস- 
নার পুরাকাল হইতে দেহ-ভেদ শ্বীকার করেন। সম্প্রতি সেই 
হুই জন একত প্রাপ্ত হইয়া প্ীচৈতনা নামে প্রকট হইয়াছেন । 
ক্মতএষ রাধাভাবছ্যুতি-সবলিত কুষ্ণ-স্ববূপ সেই চৈতন্যু দেবকে 
গণাম করি । 
ফলতঃ) স্বরূপের ন্যায় মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত আর কেহই 
ছিলেন না । 
এ হেন স্বর্ূপের আশ্রয় পাইয়া ও তাহার নিকট হইতে বিবিধ 
নিগৃ় তত অবগত হুইয়] রঘুনাথ মনের আনন্দে নীর্লাচলে বাস 
করিতে লাগিলেন । নতএব স্বরূপ বধুনাথের শিক্ষার্ুর | ক 


সপ শা শীিীশা টিিটিশ্পাল্পপাি শিল্পি শিপশাপাটিপতি। 


,৫ধরমব্লামোক ₹ পুর্ব টীকা ভ্রইবয' 


রধুনাথের বৈরাগ্য,- তাহার মানমিক সেবা ॥ ২৪ 


রখুনাথের গৃষ্ৃবাস কালে সুখ ডিল না, পরে দেখিবেন-বৃন্দাবন 
বামকালেও তাহার মনে স্ব নাই; স্বতকাং তিনি নীলাচলে বে 
কেক বৎসর ছিলেন,--মসৈর সুখেহ ছিলেন । 


ি্পস্আসপন ি বাবারা 


রঘুনাথের বৈরাগা,_ তাহার 
গানদিক মেলা । 
রশ্ুনাধ ছগন্রাথ দর্শনান্তর প্রসভূৰ অবশিষ্ঠ ভোজন ও নাঁষ 
শ্বুহণ করেন । এইক্সপ পীচ দিবস গত হইলে রধুনাথ আর খাইতে 
'আসিলেন লা, এখন বান্ত্রি দশ দণ্ডের পর জগন্নাথের অঞ্জলি দর্শন!- 
আর সিংহদ্বারে দাড়াইয়া থাকেন, তখন কেছ কিছু দিলে তৰে 
খান, নতুব! উপবাস করেন । গোনিন এই কথা প্রভৃকে জানা- 
লেন । উহা শুনিয়া প্রভু বড় সন্তষ্ট হইলেন এবং এই উপলক্ষে 
ক্কপা করিয়া বৈষ্বদিগকে নিক্োদ্ধত উপদেশ প্রদীন করিঙ্পেন। 
যথা শ্ীচৈতন্য-চরিতামূতে- 
“ভাল কৈলা, বৈরাগির ধর্ম আচরিলা। 
বৈশ্নাগী করিঝে সদা, নাম সক্কীর্ভন। 
মাগিঞা খাইএা করে, জীবন রক্ষণ | 
বৈরাগী হইয়! যেই, করে পরাপেক্ষা। 
কার্ধ্য সদ্ধ নহে,,কুষ্ঃ করেন উপেক্ষা? ॥ 
বৈরাগী হ্‌ইা কবে, জিহ্বার লালম* 
পরসার্ঘ যায়, তার রসে হর বন্ত॥” 


ই৬ ভ্রীমৎ রঘুনাথদ ল গোস্বামীর জীবন-চরিভ 


বৈরাগীর ক্ৃত্য সদা নীম সন্ীর্ভন | 
শাক পত্র ফলে মুলে+ উদর ভরণ ॥ 
জিহ্বার লাজসে যেই, ইতি উতি ধায়। 
শিশ্োদর-পরায়ণ, কষ নাহি পায় ॥ 
অনস্তর এক দিন রুনাথ শ্বরূপের দ্বারা প্রভুকে কহিয়া পাঠা- 
ইলেন যে, তাহার কর্তব্য কি সেই সন্বন্ধে প্রভু ষেন শ্রী;ুথে কিছু 
বলিয়া দেন। ইহা শুনিয়া প্র হাসিয়া হাসিয়া? কহিলেন, *স্বকুপ 
তৌমায় সব বলিবে, স্বন্ধপের ন্যায় আমিই অত জানি নাঃ তথাপি 
আমাক বাক্যে শ্রদ্ধাধিকা হেতু কহিতেছি-- ? 
*প্াম্য বাসা না কহিবে, শ্রাম্য বার্তী না গশুনিবে। 
ভাঁজ না খাইবে, আর ভাল শন) পরিবে । 
তমানী মান্দ, কৃষ্ণ নাম সদ লবে। 
বে বাধা কৃষ্ণ সেবা, মানসে করিবে ॥ 
তথাহি শ্রীমহী প্রতু-বাক্যং 
“তৃণীদপি সুনীচেন তরোর পি সহিষুঃনা । 
অমানিনা মানদেন কীর্ভনীরঃ সদ] হবি ॥” 
( শ্রীচৈতন্য-চবিতামৃত ।) 
হায়! বর্তশানে এই সুদুর্লভ উপদেশীবলী সমক রক্ষিত হয় 
না, হইলে চবষ্কব সমাজের এত দুর্গীতি হইত মা। এই অমূল্য 
উপদেশগুলি যে শুধু ভেকাশ্রিত বৈষ্ণবগণের পক্ষে, তাহা নহে; 
ইহাই বৈষ্ণব ধশ্্ের মুল ত্র । ূ 
এইরূপে রতুন:থ শ্বরূপের সঙ্গে থাঁকিয়। মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ 
পক করিতে লাগিলেস। ইহার কিছু দিল পন্নেই গৌঁড়ের "ক্ত- 


রখুনাথের বৈরাগা, তাহার মানসিক সেবা | ২৭ 


গণ আসিয়া পৌছিলে, রঘুনাথ অধৈতাদি সকলকে প্রণাঁম করি- 
লেন) এবং রঘুনাথের পিতা তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য থে 
প্রকার লোক শু পত্র পাঠাইয়া ছিলেন, শিবানন্দ -সেন তাহ 
তাহাকে কহিলেন । 
গৌঁড়ের ভক্তগণ বর্ষার চাঁরি মাঁস নীলাচলে থাকিয়া দেশে 
ফিরিয়া গেলেন । তখন বধুনাগের পিতা লৌক হ্বারা শিবানন্দের 
নিকট হইতে খুতরের সমস্ত সংবাদ শুনিলেন। * বঘুনাথের কঠোর 
বৈরাগ্যেরর কথা শুনিয়া, বলা! বাহুল্য যে, তাহার পিতা-মাতা 
মনে ছুঃংখ উপস্থিত হইয়াছিল। বঘুনাথের পিতা পর বর্ষে এক 
পোষ্দমসপ্রেরিত লোক ও শিঙাঙুন্দ সেনের কথাবাও । 

সখা প্রেমদাঁমের অন্ুবাদিত চৈতনাচক্্রোদম নাউকে-- 

“নমাগত লোক বলে, শুন মহাঁখয়। 

ঘুনাথ দাঁস সনে. অ'ছে পরিচয়? 

সেন বলে, “পরিচয় কি জিজ্ঞ$নস আর? 

প্রাণাধিক প্রিক্স, রঘূনাঁথ মো সবার &* 

“তাহার বৈরাগা রীতি, নেখশীলা ভজন 

দেখি তখরে গ্রীতি করে, নর্ধ ভক্তপ্মণ 8" 

ইআঅদৈত গোলাঞির, বাসদের ছাত্র ূ 

ঘছনমাম আচার্য, তাহার কপা-পাত্র £ 

ভার শিষা রথুনাথ, প্রাণাধিক মোর 1 

আচৈভনা-কৃপামৃতে, সিক্ত সিশ্কতর ॥ 

খৈরাগোর নিধি দেখি, শেঠির তগবান। 

অনুগত করি দিল, ম্বপের সনি ॥৮ 

“সাধন সেষন আদি, অক্ষে দধুহি খীহা!। 

*কতুলা রঘূর প্রেম, কি স্কুহিব তাহা ইত্যাছি। 


২৮ শ্রীমত রঘৃনাথদাস গোস্বামীর জীবন-চরিত। 


ব্রাহ্মণ দ্বারা চারি শত টাকা পাঠাইয়। দেন। রধুনাথ কিন্তু টাকা 
গণ করিলেন নাঁ। তিনি টাকা পিয়া কি করিবেন? আদ্র 
টাকার প্রতি আসক্তি থাকিলে কি বিং ংশতি লক্ষের শ্বামীত্ব ত্যাগ 
করিতে পারিতেন ? 
রঘুনাথ টাকা লইলেন না, পে ব্রাক্ষণও কিন্ত টাকা নল] দিয়া 

বান না) হুতরাং কি করেন? অগত্যা এ টাকা প্রতুর পেবাক় 
বায় করিতে যনন্থ করিয়া মাসে ছই বার প্রভুকে নিন্ত্রণ করিতে 
লাগিলেন । মাসে দুই দিন খাঁ€রাহতে আট পণ কড়ি লাগি, 
ত্রাহ্মণেধ নিকট হইতে তাহাই মার গ্রহণ করিতেন ; বাকি টাকা 
রাক্ধণের কাছে থাকিত। কিছুদিন পবে বঘুনাথ নিমন্ত্রণ বন্ধ 
করিয়া দিলেন। তাহাতে গ্াভু স্বরূপকে দ্িদ্াসা করিয়া জানি- 
লেন গে, রঘুলাথ বিষয়ীর অর্থে ক্রীত দ্রব্যে তাহার দেবা করা 
অন্যায় ভাবিয়া নিঃশ্ণ বন্ধ করিয়াছেন। 

"শুনি-_মহা প্রভূ হাসি কহিতে লাগিলী ॥ 

বিষয্ীন আন কাইলে) মলিন হয় মন। 

গগলিন সন হৈলে, নহে কঝেঃল স্মরণ ॥ 

ইহার সস্কোচে আমি, এত দিন নিল । 

ভাজ তৈল, জ্রানিয়া আপনে ছাড়ি দিল ॥% 

(শ্রীতচন্লা চরিতামৃত। ) 
নজর, খাঁওয়াব জন্য নিংহ-দ্বাবে দাঁড়াইয়া খাঁকা রুনাথেন 

ভাল লগিল না। তিনি উহ। পবিতাগ পুর্কক প্ছত্রে” গিকা 
মধ্যাঙ্ছে শান্ত ভিক্ষা বরিরা পাইতে লাগিলেন । মহাপ্রভু ইস্থা€ 
গুনিলেন, শুনিয়া বট সু হহয়া কহিলেন--রিঘু ভালই করেছে, 
সিংহ দ্বারে দিডাইয় থাকা ৫. শ্যার বীতি) উহাতে খত এক *স 


রঘুনাখের বৈরাগাভ্ীভার মানসিক সেবা। ২৯ 


আসিতেছে, এ দিবে, এ অপন ব্যক্তি আঁদিতেছেন, উনি দিবেন 
সনে ইত্যাকার বিবিধ সন্কল্প জন্মে ।” ইহা! কহিয। প্রভূ প্রীতি- 
সহকারে তাহাকে শী গোধিন গিবির এক খণ্ড শিল। ও এক ছড়া 
গুঞ্জামালা (যাহা তিন বীর পুর্বে তাহাকে শঙ্গরানন্দ সরস্বতী 
দিয়াছিলেন, তীঙ্ঠা) দিয়া কহিলেন, «এই শিলাকে শ্রীকৃষ্ণের 
বিগ্রহ জানিয়া তুল  মগ্জরী দ্বার সান্তিক ভাবে পুগ্ঠী কর।” 
রঘুনাথ শিল! ও মালা পাইয়া বড় আনন্দিত হইলেন। তিনি 
ভাবিলেন--«“এ শিলা দিয়া গ্রস্ত আমাকে গোবদ্ধিনে এবং মালা 
লিয়া রাধা কৃণঝ্ডে বাসের অন্থমতি দিলেন। এই হিদেশ অনুনারে 
ভবিষ্যতে তিনি গোবদ্ধনে ও বাঁধাকৃণ্ডে বান করিয়াছিলেন । 


কিছুদিন পরে রঘুনাথ চত্বে ভিক্ষা করাও হাঁগ বরিলেন। 
ভাবিলেন-_-“আমি যে ভিক্ষা আনি, তাহাতে আন্য এক জনেৰ 
খাওয়া হইতে পারে ।” অতএব তিনি ইহা ত্যাগ করিয়া অন্য 
এক নিয়ম কবিলেন। 


“অনন্ত রঘধুনাথের গুণ, কে কলিবে লেখা ॥ 
বধুনাথের নিয়ম যেন পাঁখনের লেখা ॥ 
সাড়ে সাত প্রহর যায় যাহার স্মরণে 
আহার নিদ্রা চারি দও, সেহ নহে কোঁন দিনে ॥ 
নৈরোগে,দ্ধ কথা তাঁর অদ্থুত কথন । 
আঙ্জন্ম না দিল, ভ্িহ্বীয় রসের স্পর্শন ॥ 

ছেড়া কানি কাস্থা বিনা না পরে বসন। 
মাবধানে কৈল, প্রভুর আজ্ঞার পালন ” 


কস্ট $ 
(জচৈভন্য-ত্রিভাফৃত। ) 


৩০ শ্রীমৎ ঘুনাধ্দান গোন্'মীর জীবন-চরিত। 


রধুলাথ নিয়ম করিলেন যে, প্রসাদ-বিক্রে শীদের যে সব প্রসাদ 
বিক্রয় না হও বাটি হয়! গেল তিন চাবি দিন পরে তাহা সিংহ- 
ারের নিকট এক স্থানে গাভীদিগকে খাউতে দেওয়। হয়, তাহার 
মধ্যে পঁচা গন্ধে গাভীরাও যাহা না খাইয়া চলিয়' যায় রঘুনাথ 
তাহাই লইমাঁ আসিতেন ও ভাল করে জলে ধৌত করিয়া, অঙ্গ 
লবণ শিশাইনা তবে যে কিছু খাইতেন। স্বকু্ী গোন্যামী রুনাথের 
এই অদ্ভুত আচনণ দৃষ্টে বিশ্মিত ও বিমোহিত হইলেন, এবং এক 
দিলচাহিয়া বিছু খাইলেন ও প্রেমানন্দে বলিয়া উঠিলেন_-“রঘু, 
তুমি রোভ্র রোজ ত্রীরূপ অস্ত খাও, আর আমাদিগকে দেও না, 
এ তৌমার কেমন প্রকৃতি 2” এই সমস্ত কথা প্রভু গোবিন্দের নিকট 
হইতে শু নলেন। শুলিয়? ভক্ত-বৎসলের প্রেম-বারিধি উচ্ছসিত 
ভইয়| উঠিল তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না;_-কি 
করিলেন, তাহা নিয়ের পদটীতে প্রকাশিত আছে । 
দয়াল গৌরাঙ্গ আমার ভকত-বৎসল। 
ভাঁবগ্রাহী জনার্দন, এবে সে শচীনন্দন, 
ভক্তের ভাবেতে হন কাতর-_-বিকল | 
স্বরূপের রঘুনাথ, ধুইয়া সে শড়ি ভাত, 
প্রন্ডি দিন খাঁয়েন আনন্দে । 
এই দব বিবরণ, এক দিন নিবেদন, 
প্রভূ কাছে করিল গোবিন্দ ॥ 
ও নয়া দয়াল মোর, হৈয়ে বিগলিত রে, 
ব্ুনাথ কাছেতে আইলা । 
'ধাসা বস্তু খ!ও রঘু, আমার না দিয়ে রে,” 
এত বলি গ্রাস এক লখল! | 


রঘুনাথের বৈরাগা,_ তাহার মানসিক সেবা। ৩১ 


কত না যতনে লক্ষ্মী, রন্ধন করিয়া রে, 
₹ যে প্রভুরে খাওয়ায় সতত। 
অমৃতের অমৃত ট্হ্নি, খাদ্য খাওয়াইতে রে, 
লক্ষ্মী দেবী ₹ন সঙ্ক,চিত | 
সেই প্রভু দয়াময়, ভাবেতে গলিয়া রে, 
শড়ি অন্ন স্বথেতে লইলা | 
আর গ্রাস লৈতে প্রভু, হয় হায় কবিবে, 
শ্বরূপ সে হাতেতে ধরিলা ॥ 
“ছন গলিত অন্ন, তব যেগ্য লঙ্ে রে.” 
বলিয়া স্বরূপ কাড়ি নিল। 
প্রভু কহে, “নিতি আমি নানা অন্ন খাই রে, 
বু এ্ছে স্বাদ ন! পাইল ॥” 
আমার দয়াল প্রত, এছে কত লীলা বে, 
করে আহা শ্বান্থভাবাননো । 
এ দীন বৈষ্ব দাস, সে সব স্মনিয়া রে, 
নিকস্তর ঝুরে ঝুরে কান্দে 1 
রতুনাথেঘ্ধ নীলাঁচলাখ্যাঁন এইরূপ। এইরূপ তিন্টিষোল বৎ- 
সর তথায় অতিবাহিত করেন। এখন রতুনাথের এই নীলাচল, 
কাহিনী শেষ"্হইয়] আদিল। এখানে সর একটী কথা বলে নেই, 
তাঁর পরেই আমাদিগকে *েখ সহকারে নীলাচল হইতে প্লিদায় 
লইতে ইইবে।, 
একদ1 রঘুনাথের জ্বর হইল। জর অস্তে' ঠসকতুলরই নানাবিধ 
ব্য খাইতে! ইচ্ছা হয় । এক দিন দলাত্রে রঘুনাথরও তাহাই হইল, 
নি ডিন মানসী সেই সব স্প্বাদ ব্য উস্ব১( খাক) 


৩২ শ্রীমৎ র্ঘুনাথনাম গোঁপামীর জীবন-চরিত। 


ফরিতে লাগিলেন। সব প্রস্তন হইয়া গেলে সানসে তাহা প্রকে 
খাঁওয়াইলেন। রঘুনাথের মনোষত তৃপ্তিকর বিবিধ খাঁদা দ্রব্য 
প্রভু বড় তপ্ির সহিত থাইলেন, এবহ “দুনাথ আনন্দে অবশেষ 
পাইলেন । এইরূপে অবের পথ্য হইয়! গেল। 

এ গেল মাননিক ন্যাপার? ধাত। এবং পোদ অন্তর্জগতে ষে 
নীলাই করুন না কেন, বাস্থয গং তাহার ন্ুসন্ধীন বাঁধে না, 
জানিতে পারে না। কিন্তু ভগবান, যে কোন ভুলেই হউক, ভক্ত্র- 
মহিমী প্রচারে সদা ব্যস্ত। অতএব চরিভামুতে এক স্থলে বলি- 
জাছে)-- 


“ভত্ত"মহিমা বাড়াইতে, ভক্তে সুধ দিতে । 
মহাপ্রভু সম আর, নাহি ত্রিঙ্জগতে ॥৮ 
অতএব ভক্তের জদয়-ধন শচী-নন্দন পরদিন আর খাইছে 

গেলেন না । পর দিন নিয়মিত সময়ে গোবিন্দ তাহাকে খাওয়ার 
জন্য কহিলেন। প্রভু বলেন--“কালিকাঁর ভৌজনে আমার পেট 
ফুলিয়া গিয়াছে, এখন আর খাইতে পারিব না।” এই কথাৰ 
মন ফেহই বুঝিলেন না। তপন গ্রভূ বটিলেন--“কল্য রান্জে 
স্বরূপের রঘু আমাকে নানাবিধ উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ভ্রব্য খাওয়*ইয়াছে। 
তাহাতে আহ আমার আর খাইতে কচি হইাতছে না” ভক্তগণ 
এ কথারও মণ্ম বুঝিলেন ন1,-বিস্মিত হইয়া ভাহাঁর। ববৃনাথেক 
কাছে গিয়। তথ্য জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি লজ্জিত হইয়! সমুদয় 
নিবেদন করিলেন । 


আমার দয়াল ওতুর লীল! এইন্ধপই বিচিত্র। ভক্ত-মহিম। 
প্রচাব্র হনা একপ পীলায় তীহাঁর বড়ই অগমোদ) 'ক্ষিছু, 


রঘুনাথের বৈরাগা,- তাহার মানসিক সেবা। ৩৩ 


পুর্বে এ প্রতৃই নবদ্বীপে সুবারী গুপ্তের এইন্ধপ মানসিক সেবা 
গ্রইণ করিয়াছিলেন) তখন এইরূপই তাহার পেট ফুলিয়া 
গিয়াছিল, এবং প্রভঞ্ত গুপ্তের কাছে চিকিত্সার অন্য 


গিয়াছিলেন। 


ইতি-পূর্ব্বার্ধ । 


শ্রী রঘ,নাথদাস.গোত্ামীর 
জীব্ন-চরিত | 





উত্তরার্ঘ। 





রঘুনাথ বৃন্দাবনে | 


আবাহন করিলে আবাজ বিসর্জন করিতে হয় । রামাবতানে 
পৃথিবীর প্রার্থনায় ব্রচ্মাই ভগবাঁন্কে অবনীতে , অবতীর্ণ কবাইয়] 
ছিলেন, অবশেষে তিনিই দূতরূপে কালকে পাঠাইয়! লীলা সম্বরণেব 
স্ময় স্মরণ করাইয়া দেন। শ্রীকৃষ্টীবতারেও এ্রূপই কাঁধ্য হয়। 
আব ব্রক্গা এবং শিব ভিন্ন অন্য কেই বা সে কার্য করিবে ? 

মহাদেব এই অবতারে শ্রীঅন্বৈতরূপে শ্রীহটের নবগ্রামে জন্গ- 
গ্রহণ করেন ।* অগ্দ্ৈত প্রভু জগতে ধর্মীভাবাবলোকনে বাধিত 


৯7 
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“বঙ্গদেশে, ঈহট নিকট নবগ্রাণ। 
আর্ধারাধ্য অদ্বৈত্য চন্দ্রের প্রিয় ধাম। 
“নবগ্রানে জন্সিইিলন, উরঅতৈত চচ্ত্র ॥ 


জন্মকাজে ভুধনে, ব্যাপিল মহানন্দ ৪ 
-স্তকিরতবাকর। 


রধুনাথ বন্দাবনে। ৩৫ 


হুইয়া ধর্মের উদ্ধার ও পাপীর নিস্তারার্থ কাতর প্রাণে শ্রীভগ- 
বান্‌কে ডাকিতে থাকেন। 

শান্তর বলেন যে, যখস ধশ্বের নিতান্ত গ্লানি উপস্থিত হয় যখন 
ভক্তগণ প্রপীড়িত হইঞ্তে থাকেন, যখন বিবিধ উৎপীড়নে দেশ 
ভ্রাহ্ছি ত্রাহি করিতে থাকে, তথনই ভক্তির ক্রন্দন ধ্বনিতে শ্রীভগ- 
বনের স্বর্গ-সিংহাসন প্রকম্পিত হয়, তখনই তিনি আবিস্তি হইম! 
ভক্তের উদ্ধার সাধন এবং দু্ন্্াদের নির্য্যাতন করিয়া! থাকেন । 

অদ্বৈত প্রভু বিবিধ কারণে জগতের এই ভাবটী বিলক্ষণ রূপে 
অনুভব করিয়াছিলেন। ক্তরাং তিনি প্রতিনিয়ত চিস্তা করিতে 
লাগিলেন ষে, এমন কি সাধন আছে, যাহার বলে তিনি ভগবান্কে 
আকর্ষণ করিতে পারিবেন ॥ এইরূপ চিন্তা করিতে কক্ধিতে হঠাৎ 
গৌতমীয় তত্ত্বের নিক্ললিশিত শ্রোকটী তাহার মনে পত্িল। 
শ্লোক যথ1-- 

“তুলসীদলমাব্রেণ জলন্ত চুলুকেন বা। 
বিক্রীণীতে শ্বমাত্সীনং ভক্তেভ্যে ভক্ত বসলঃ ॥* 

অদ্বৈত প্রভু এই শ্লোকার্থ ষত বিচার করিতে লাগিলেন, তর্ষে 
এবং পধ্লোমে ততই বিহ্বল হইতে লাগিলেন । “আহা! তখসার 
গ্রহুর কি দয়া ! মরি! মরি! কি দয়া! যদি এফটী মাত্র তুলসী 
পত্র বাঞা্ড,যমাত্র জল দ্বারা ভক্তি সহকারে তাহার আরাধনা কর 
বায়, বৈ ঠেই ভক্ত-বৎদল ভক্তের কাছে আত্ম-ক্ক্রি্ন করেন। 
প্লান দীন-বংসল আর কে ?” ইহা বলিয়া অদ্বৈত গু উদ্ধবাহ 
হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। আর এই হইতেই তদ্রপ সঙ্কর 
পূর্বক শ্রীভগবানের আরাধনা আরম্ত*করিলেন ৮» এই আরাঁধনাই 
গোর অবতারররএকটী মখ্যতম হ্রেত1? অতএব অদ্বৈত প্রর্তীর 


৩৬ শ্রীমৎ রঘুনাথদাস গোস্বামীর জীবন-চরিত। 


সার্চেন হৃগ্ক'র ধ্বনিতেই প্রীগৌবাঙ্গ অবতীর্ণ হন্। অবশেষে যথ।- 
স্মদ্নে প্র অদ্বৈত প্রভুই, তাহার লীলা সম্বরণের জন্য ইঙ্গিত করিনা, 
একখানি সঙ্কেত লিপি নীলাচলে প্রভুর কাছে পাঠীইয়া দেন । 
অদ্বৈত প্রভুর প্রেরিত এই “তর্ঞা” (প্রহেলিকা, হেয়ালী) পাওয়ার 
কিছু দিন পর প্রভু এক দিন অকম্মাৎ জগন্নাথ ও গোপীনাখের 
রঙ্গে যুগপৎ বিলীন হইয়া গেলেন। তখন শক ১৪৫৫, আম1ঢ 
সাঁস, এবং সপ্রমী চিথি। 

প্রভুর অদর্শনে তদীয় ভক্তগণের দশ| কিরূপ হইয়া ছিল, 
স্তাঙ্ট কেহই বর্ন করেন লাই, বর্ণনা করিতে ইচ্ছাও ছিল না। 
কিন্তু তাহা বর্ধিত না থাকিলেও সকলেই বুঝিতে পারেন । এই 
গ্রস্থের দীন হীন লেখকও তাহ] বিস্তার কৰিতে পারিবে না। 

প্রভৃন অস্তদ্ধণনের পরই শ্বূপ ও অন্যান্য ভক্তগণ৪ অস্তন্ঠিত 
হইলেন। অচিরেই নীলাচল এবং নবদ্বীপ অস্ককার হইল । গ্রাভৃৰ 
ইচ্ছাক্রমে রখুনাথ রহিলেন। রখুনাথ রহিলেন, কিন্তু সে শূন্যপুরী 
নীলাচলে আর শাস্তি পাইলেন না); তুতরাং তিনি সেই ১৪৫৫ 
শকেই * -তীহার ৩৫ বৎসর বয়সের সময় (নীলাচল ত্যাগ করত?) 


পা পাশ ৮৮০৭ শপ পাপী 


» প্রেমংল্তার জীনিবালাচার্ধা প্রভু নীলাচলে উগোরাঙ্গের দর্শনার্থ 
বাইতেছি,লল। তিিসপুতীর কিছু দূর থাকিতে ই গুনিতে পাসলেন যে, 
জজ দিন পরে প্রভু অন্তর্ভিত হইয়াছেন । পরে ্রনিব'স হল ক্ষেত্রে 
শেছিলেন, স্বক্ষপকে গাইলেন 7, এবং রধূুনাথকেও পাইলেন না । 
যথা. বুৃত্'কবে-- 

“কূপের বুপনাথে, দর্শন না! পাইক্া। 
ক্কাংন্দ এনিব,স, অতি আকুণ হইয়া ॥ 
“ভু বিয়েংতগে, শবকরপের অদ্ণন। 
বহাত৭ রধূনাথ। প্লে! ৃম্দাহন ॥ 





পস্দপশপপীপাপ শিপ ৩ পপ ৯৮ বা শাািতি ১ শি পিপাসা -- শিশির 





রঘুনাথের বৈরাগ্য,_তাহার মানসিক সেবা। ৩৭ 


বত্র'বনেব দিকে চলিলেন। ইছা--্ীবপ ও সনাতন গোস্বা 
টীকে দর্শনাগ্থন পর্বত, হইতে পড়িখ। দেহপাত করেন। যথ। 
শ্বীচৈতন্য চবিভামতে- 


স্ক 


“মভাপ্রভুব প্রি তা, বখুন!থ দাস | 
সর্ধত্যাগী কৈল, প্রভু পদতলে বাঁস। 
প্রভু সমপ্পিল তাবে, শ্বপেপ ভাঁতে ॥ 
গুভুব গুপ্‌ দেবো বৈল, দ্ববণ্রে সাথে | 
সোড়শ বসন কৈল, 'অন্তনঙ্গ সেবন । 
শ্বর্ধাোপেব অন্যদ্ধ নে, আহলা বৃন্দাবন ॥ 
বৃন্দাবনে ই ভাঁইপ, চনখ দেখিপ্লা ! 
গোবাছনে তাতিণ দেহ) কগুপাত কবিয়া | 
এই নিশ্চয় কবি), আহলা বৃন্দাবনে। 
আসি কূপ স্নংতিলেন্, বন্দিল চন্ণে & 
তবে ছুই ভাই ভাবে মপিতে না দিল। 
নিজ তভীয ভাই কবি, নিকটে রাখিল ॥ 
মহাপ্রভু লীল1 যত, বাহিন অন্তুন | 
৯ুই ভাই তান সুখে, শুনে নিরস্তব |” 
ব্ঘুনাথের জীবনে স্পা নাই, ভবে শ্রীক্প ও* সনাতন এবং 
নন্দাবন দর্গূনের ভ্রভিলাৰ পূর্ব হইতেই তাহার অন্তরে ছিল! 
এই অভিলাষ পর করতঃ জ্ীগোবদ্ধন পর্বতের উপর হইতে পড়িয়। 
প্রার্চত্যাগ করিবেন, একপ সক্কল্প কিয়! বন্দাঁধনে আসিলেন | 
কিন্তু শ্রীৰপ ৪ সনাঁতনের স্নেহ ও আগ্রহে কহত্যাগ করিতে পারি- 
লেন না) বন্দাবনেই বাঁস কবিতে লাগিলেন্ট। 
এই শীর্ণ ও সনাতনেক্ নীম করিল ",ইন্ফারা ক 


৩৮ শ্রীমৎ রঘুনাথদান গোস্বামীর জীবন-চরিত | 


ছিলেন 1? বধুনাঁথই ব1 ইহাঁদিগকে দেখিতে এত উৎসুক 
কেন? 

শ্রীরূপ ও সনাতন গোস্বামী ভরদ্বাজ /গাত্রীয় ব্রাক্ষণ। তাহা- 
দের পূর্ব পুরুষ কর্ণাট দেশ হইতে বাঞ্গালায় আগমন করেন । 
সনাতন গৌঁড়ের বাঁদসাহ ভূ'সেন খার মন্্ী ছিলেন । সনাতনের 
উপাধি "সাঁকব মল্লিক |” ইঠাঁব কনিঙ্ শ্রীৰপ বাঁজাৰ সব্ধপ্রধাঁন 
কর্মচারী ছিলেন, ইহাঁর হস্তাক্ষর অতি উত্তম ছিল বলিয় “দবির 
খাস” এই উপাধি প্রাপ্ত হন। 

যদিও এই ভ্রাতমুগল ওকপ সন্মানিত এবং উচ্চপদে আরূঢ় ও 
সুবিস্তত ভূ-ভাঁগের অধিকাবী ছিলেন, কিন্তু যখন তাঁহাদের মনে 
বৈবাঁগ্য উদিত হইল, তখন অতি তুচ্ছ দ্রানে বাজসম্মীন ও অতুল 
রশ্বর্ধ্য মহ্‌ মাত্রে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগাবাজের সহিত সন্মি- 
লিত হইলেন। কিন্তু প্রভু তঁহাদিগকে সঙ্গে রাখিলেন না । 
পন অভিপ্রায়ানুরূপ ভক্তিগ্রস্থ ও বিলুপ্ু তীর্থ প্রকাশার্থ শক্তি 
প্রদান পূর্বক বৃন্দাবনে প্রেরণ করিলেন । এখন যে আমরা 
শীবন্দীবনের লীলাস্থলগুলি অবলোকন পূর্বক কতার্থ হই, তাহ! 
এই ছুই মাঁহাত্মার প্রসাদাৎ্থ। ইঠারাই বৈষ্ণব ধশ্মেব আদি 
আঁচার্ধ্য-_মহাজ্বন। শ্রীবৃন্দাবনে রূপ-সনাঁতিনই প্রভুর সর্বশ্রেষ্ঠ 
ভক্ত ছিলেন ? প্রভূ একমাত্র শ্রীপনাতনকেই নিজ শুস্তে পুত্র লিখি- 
তেন। অতএব বঘুনাথের তীহাদিগকে দেখিবার ইচ্ছা স্বাভা- 
বিক। 

রদুনাথ রূপ-দন্মুতমের কাছে রহিলেন, যেন তিনটী ভাই. 
একে অন্যের প্রাণ স্ববপ্রু। সেখানে বধুনাঁথ আর একটা নিয়ম 
কারলেন। .*আঁখাঁরাদি বিষয়ে'নীলাচলে তাার যে নিম ছিল, 


রঘুনাথের বৈরাগা,_তীহার মানসিক মেবা। ৩৯ 


তাহা পাঠক মহাশয় জীনেন। শ্রীগীরাঙ্গের অন্তর্দানের পর 
তিনি সে "সুধু অর” তাগ কবিলেন। এখন কেবল তাহার 
ফল মূল ও কিছু তক্রমাত্রটুনাহারীয় হইল । বথা প্রাচীন পদে__ 


“বাধা কৃষক বিস্বোগে, ছাড়িল সকল ভোগে, 
সুখ রুখ অন্ধ মাত্র সার। 
গৌরাঙ্গের বিয়োগে, অনু ছাঁড়ি ছিল আগে, 


ফল গব্য করিল আহার ॥” 
ভিনি বুন্দাবনে কি প্রকারে কাঁলযাঁপন করিতে লাগিলেন, 
তাহাব সংক্ষেপ বর্ণনা এই-_ 
“আন্ন ভ্রল ভাগ কৈল,-- অন্ত কথন। 
পল ছুই নিন মাগী, করেন ভক্ষণ ॥ 
সহন্দ দগডনৎ কনে, লয় লক্ষ নাম্‌ । 
দুই সহন্দ ট্ববেরে, নিত পরণাম | 
রাজি দিলে বাঁধারুঞ্জের, মানস সেবন। 
গ্রহদেক মহা প্রভৃব্ চপ্নিন চিন্ন | 
তিন সন্ধ্যা বাধাকৃণ্ডে, আপতিত তাঁন। 
ত্রত্রবাসী বৈষ্ুবেরে করে, আলিঙ্গন দাঁত! 
সাঁ্ধি সপ্পু প্রভন কবে, ভক্তির সাধনে ।* 
চুরিদণ্ নিদ্রা, গেহ লহে কোঁন দিনে ॥৮ 
(শ্রীচৈতন্য চবিতামুত ) 
তুলা, প্রথমে কএকদিন গোস্সামীদের কাছে রহিলেন, পরে 
কিছু দিন গোবদ্ধনে এবং অবশেষে রাধার রাস গড লাচ্গি- 
লেন) এই সম্তুক্সই তিনি ভূবন-ছুল্লভ গ্রন্থ ও পর্দাদির রচন। 
'করেন | 


৪০ শ্রীমও রদ্বুনাথদাস গোস্বামীর জীবন-চরিত | 


রঘুনাথদাঁস লীলাঁচলে “স্বরূপের রঘু” নামে আখ্যাত হইতে, 
বুন্দাবনে তিনি “দাস গোন্বামী” নামে বিদিত হইলেন সেখানে 
তিনি প্রতু দত্ত শিলা সেবা ও ভঙ্গন এ লগিলেন । 
যথ। ভক্তি বত্বাকরে-- 
“প্রতৃদত্ত গোবদ্ধিন শিল1, গুঞাহাবে। 
দেবে কি ভদ্ভত স্বখে, আপনা পাশরে ॥ 
দিবানিশি না জানয়ে, শ্রীনাম গ্রভণে। 
নেত্রে নিদ্রা নাই, অশধার। দ্ুনয়নে ॥ 
দাস গোন্গামীর চেষ্টা কে বুঝিতে পারে ? 
সদা মঞ্জ লাধাকুক্্, চৈতন্য বিহারে ॥৮ 
এ সম্বন্ধে ভক্তমাল কহিতেছেন_- 
“রাঁধাকৃঞ্চ গ্রাপ্সি লাগি, সদা উৎকঠিত । 
সদ! হাহাকার ক্ষণে স্থির নকে চিত ॥ 
হে হে বুন্দাবনেশ্বরী, হে ব্রজনাগর । 
দেখাঁইয়! শ্রীচরণ, প্রাণ রাখ মোর | 
আহার নিদ্রা নাহি, সদা করয়ে ফুৎকার। 
বাহ্য স্্তি নাহি, সদা যেন মাঁতোয়ার |” 





পাপা [ 


শ্রীরাধাকুণ্ড তীরে। 


এইরূপে তিন্নি ঝুধাকও তীরে বাসদ করিতে লাগিলেন । 
রাধাকুও তখন কু ছিলেন না, কু কাল সহকারে বিলুপ্ত হইয়া 
ঠিয়াছিংল্র, এবং তাহবি স্থানে একী ধান্য-ক্েত্ ত্র ছিল, 


শ্রীরাধাকুণ্ড তীরে। ৪১ 


্‌ কগুদথয় কোথায় আছেন, ইস্পূর্কে তাহা কেহই জানিত না) পরে 
শলিগৌরাঙ্গ মন বুন্দাবনে শুভ বিজয় করেন, তখনই সে ক্ষেত 
কৃও বলিয়। সী | য্থা ভক্তি বত্বরাকরে- 
“শ্রীকৃষ্ণ চৈষ্ঠন্য, বন-ভ্রমণ করিয়া 
এই তমাঁলের তলে, বসিল! আদিয়া ॥ 
ভরি গ্রাণীয় লেো'কগণে, জিদ্ঞাদিল। 
কুগুদ্ধর বাঁ কেহ কহিতে গাদিল ॥ 
সঙ্গেতে মালা নিপ্র মথুরা হইতে । 
তারে জিক্জীপিল, সেহো না পারে কহিতে ॥ 
প্র সে সর্ব, সর্দতীর্ঘ নিবীখর | 
ঢুই ধান্য-ক্ষেন, জইঘ়াচ্ছে স্ুগুদ্বয় | 
তথা ভল্পক্ুলে, জ্লান কি তর্ষচিতে | 
শ্রীকৃ্ডকে স্কতি দিনার নানা মতে |” 
এই ক্ষেত্রদ্প কণ্চশীনে বান করিতে করিতে একদা দাঁস 
গোন্বামীর মনে হইল যে, যদি এই কৃগুদয় প্রকৃত কের নাখ্য 
নিশ্মল -সলিলে পূর্ণ হয়, এবং যদি ইহাতে ফুল্ল কমজিনী-দল 
বিরানিন্ত হয়, তবে বড় ভাল। কিন্ত, 
“অর্থেব আঁকাজ্ষ। কিছু, ইহাতে বুঝন্নি। 
এত বিটাটিতে, হইলেন শ্তন্ধপ্রাঁয় | 
প্রাপনাকে ধিল্কার, কলয়ে বার বার। 
কেনে এ বাঁদলা, মনে জইল আমার |” (কী 
ভগবান ভক্ত-বাঙ্কান্ল্প হর) কোন কালে তিনি ভক্তের বাসন! 
অপুর বাখেন নাই । আজ রাঁখিবেন কে? *বদরিক্কাশ্রমে কেন 
ক ধনীত্রনারীয়ঃ বিগ্রহ দর্শনাস্তর নেক টারু ঈমপ্গণ করি, 


৪২ শ্রীমৎ রঘুনাথদ'স গেস্ব'মীর জীবন-চরিত। 
শ্রীনারারণ রান্ধে স্বপ্নাবস্থ'য় তাহাকে আদেশ করিলেন-__ “এ মুদ্রা 
লইয়া] অনিষ্ট গ্রামে যাও, তথায় দাস গোস্বামী আছেন, তাহাকে 
দিলেই আমি পাইব। আর তাহাকে %বণ করাইবে যে, ভিনি 
কগুদ্বয় সংক্কার করাইতে মনস্থ করিয়াছিলেন, এই সুদ্রা ঘারা 

তাঁহা করুন । 

এতৎ ন্প্ন দর্শনে দেই ধ্লী আনন্দিত হুইয়া দাস গোস্সামীর 
সমীপে গেলেন, এবং সাষ্টাঙগ পণাম বরহঃ দগ্ধ বুত্তাত নিেদন 
পূর্কৃক দদ্র। প্রদান করিলেন । ন্বপ্প ভাবিয়া গোন্সাশী কহঙ্গণ 
স্তর হইর] রভিলেন, পে সেই ধশীলক প্রশংসা কিয়া কৃওদ্বঃযর 
পঙ্গেদ্ধাব করাতে কমিলেন। ধনী শীঘই গপঙ্গোদ্ধানের জন্য 
লোক নিধুক্ত কদিরা দিলেন) আব সেই হইতেই বাধারৃগড ৪ 
শ্যামন্ুণ্ড প্রকাশিত হইল । শ্ীকগুদ্ববকে অভীপ্পিত ঝপে 
সন্দ্নন পূর্বক দাস গোঙামীন আনন্েল আর পশিসীমা বহিল 
না। হইনাঁতেহই ঠাকুর মপহরি বলিয়াচ্ছেন_-্লাধাকুগ বাস, 
লঘুনাথ কৃপা চৈতে। 

সেযাঁভা হৌক, বুন্দাবন তখন বলই চিল। দাঁদধগোস্বামী 
কোন ঘন্ে বহিনেন নাঁ, এক বুক্ষ লে ধ্যানাকেশে বস্না খাকি- 
তেন। কত ঝড় বৃষ্টি ত"হার উপর দিয়া চলিয়! যাইত, বুষ্টির 
সময় গোঁবদ্রলের শিল! ও মালাকে বুকের ভিতব ভক্য়ি''রাখিতেন, 
ও আপনি বুষ্টতে ভিড্রিতেন । এক দিন সনাতন গোস্বামী সানে 
আসিয়া দেখেন যে, একটা বৃহৎ ব্যাস্ত দাস গোস্বামীর প1* দিয় 
চলিয়া! যাইতেছে । 'ব্যাপ্র চলিয়া গেল, কিন্তু তিনি ধ্যানাঁবেশে 
কিছুই জাঁখিলেন না |, কতক্ষণ পরে বাহ্য জাঁন হইলে সনাতন 
শোশ্বামীকে দগিয়া জেন» ববিলেন । .অন্তর নি কৃথাবার্ভার, 


শ্রীরাধাকুগ্ড তীরে । ৪৩ 


পুল গোঙ্সামী তীহাকে গহে থাকিপার জন্য অনুরোধ কবিলেন, 
এবং তিনিও তাহা অগ্্রীহা কপিহে পাবিলেন নাঁ। 

আব এক দিন দাসধুগান্দানীন "ঙীর্ণ হইয। শশীর ভাব ভান 
হইল, ইহা! শুনিয়! প্রদিক্ধ বখবাচার্যেব পুন বিটঠল নাঁথ দুই জন 
চিকিৎসক লইঘ1 আসিলেশ। নাঁড়ী দেশিয় টিকিৎ্গক কহিলেন 
যে, হুগ্ধান্ন ভক্ষণেই এইবপ ভ্যাঞ্ছে। সকলেই জানেন--দাস 
গোন্বানী অয খান না) অত ণব এহ কগাথ কী নাথ বিস্মিত 
ভইখ| কহিলেন--«এ কখনই হুহতত পানে ন11” দাস গোস্বামী 
হালি] বলিলেন, “এহহী সত্য অমি মানসে ডরগ্গা প্রসাদ 
খাইযাছি 1৮  এতৎ বিখলশ শরণণে সকলেই আশ্চধ্যান্থিত 
ভইলেন। 

বাঁধাকুও বাসে দাঁদ গোত্বমীন এক আন অতি জদা সঙ্গী ও 
শিন্য* চিলেন-_-কৃঞ্চদাস কিবা গোন্বাণী। ই কৃষ্দাসই 
প্রসিদ্ধ 0১৩ন্য-চপি* মুত প্চদি হা । 





- ০০ লাশটি 
* পকবিবাজ শিল্া, বঠিলেন যার কাছে।”  পেমবিলাম৭ 
কুষ্ণদ্জম কবিরাজ কাব শিলা এ মদদে মত-তে স্ীছে। কবিত্রা্জ 
ছল্প গোব্বামীকেই মাপন শিপ] গুক বলিখাছেন | যথ্খ চরিতাম্বঠে_- 
“নুপ, লনাতন, তট রঘুশাথ। 
শ্রীীব, গোপাল তট্ট দান রঘুনাথ॥ 
এই ছযঙক- শিপ 90 আমার 
এই গুকপণে। আগে করি নমনীর ॥ 
কিন্ত তথাপি কেচ কহ বলেন ঘ, ধপ* গোস্বঠী তাহার গুরু । 
আবার কোন কেন্ঠল চাম্প্রদা এর মহ এই যে, রূপের, শিষ্য বধূন1থ অন 
গোস্বাস৯, হার রি এফাণান কবির 


৪৪ শ্ীমত রঘুনাখদাপ গোস্বামীর জীবন-চরিত । 


দাস গোস্বামী মহাপ্রত্থুন অন্থ্যলীলার সঙ্গী, কবিরাজ তীহাঁর 
মুখে শুনিয়া শুনিয়া এবং স্ববপ ও রী গুপ্রেল কড়গা দুষ্ট 


পক্ষান্তরে কবিরীজ শয়ং চবিভামুতে) বলি/টিছে ন-- 
"নিভ্ানন্দ "য়, প্রভুর স্বরূপ প্রকা। 
তাঁর পাদপন্ধ বন্দে।, যুই যার দান ॥* 








আবার বলিতে ছেন-_ 
যদ'পি মামার প্রভু, চৈত্নোর দাস । 
তথ পিজাঁনিষে »।মি, তাহার প্রকাশ ৪" 

এ দুটী প্রমাণে কি সোপ হয, পাঠক যহাশঘ তাঁত নিষে5না করি দম । 
দ্বিতীঘ্তঃ গুক এবং কৃষ্ঃ অভেদতন্ব, ইহা দধাইবাত জনা নিভাননন প্রড় 
এনদ] ম্বপ্পে ভীহাকে নন্দ-নন্দণ কূশেই দর্শশ দেন । (চঞ্জিতীমৃূত ৫ম পরি" 
চ্ছেদ দ্রষ্টব্য ।) 

আবার অনেকেই দ'ণ গোশ্বাণীকেহ কবিরাজের দীক্ষা-গুক নির্দেশ 
করেন । 

মে যাহ হউক, যণ্দ নিতানন্দ প্রভৃই (কটিরাঙ্গের নিজ বাকো) ভাহাৰ 
কু নির্দেশিত হঈপেন। তবে প্রেমবিপান গ্রন্থে ধঘুন'থকে কেন ক ষ- 
বাজের টরু বেন) এই কথার ভাত্পধ্য কি? ভাতপর্ধ/ প্রেমবিঞাসেই 
আছে । যথ1-_ 

একুষ্চশান কবির জ, যে গোড় দেশে । 
কৃষের ভজন করে, আনন্দ আবেশে ॥ 
এক দিন ঝামাটপুব, নামে এক গ্রান। 
দর্শন 1দপেন, নিত্যা-ন্দ গুণধাম ॥ 

পিজ নহগ সঙ্গে বেশ মনোহর । 

জপ দোখকেফ্দান, আনন্দ অন্তর ॥ 
প্রণাম কিয়। বহু, কবিলস্তবন। 
আআভ্ঞা। তৈল, রর [সদ্ধি যাওবৃন্দা। ॥ 


শ্রীরাধাকুণ্ড তীরে। ৪৫ 
চুরিতামৃত গ্রন্থন করেন। যথা ঢৈতন্যচরিতীমৃতে_ 


“রঘুনাথ রা সদাঁ, গ্রাভু সঙ্গে স্থিতি। 
তার মুখে শুধি লিখি, করিয়া প্রতীতি ॥” 


"চৈতন্য লীল। রত্রসার, স্বরূপের ভাণ্ডার, 
তিহো গুইলা রঘুনাথের কঠ্ে। 
তাহা! কিছু যে শুনিল, তাহা এই বিবরিল, 


ভক্তগণ দিল এই ভেটে ॥৮ 


প্রভু কি ইচ্ছায় বথুনাথকে এত ছুঃখেও বাখিয়াছিলেন, 
তাঁহার এবটী অর্থ বোধ হর এই--প্ভূর চত্িত্র লিখা তাহার 
অসাধ্য, মুখে কহিতেই, মনে ভাবিতেই অধৈধ্য ভইয়! পড়েন, 
লিখবেন কিরপে ?, কবিবাজ তাহার মুখে শুনিয়াই অস্ত্য লীল টা 
বিস্তার করিয়া লিশিয়াছেন। দাস গোস্বামীর নিকট গভুর 
তন্ত্য লীলার প্রতিকাঁহিনী না শুনিলে চবিতামৃত বর্তমানের ন্যায় 
হইত কি না-তা? গ্তৃষ্ট জালেন। 

দাস গোন্বামীর উপলক্ষে জম! আর একখানি অমূল্য বুত্ব 


-. _ শশী আপস আপ পপশ পপাসপিপপণা পিপিপি শী পাশ স্পা পিপি পকপপালাপাীশীছ পাশ পাশা শিশশীশীলা পলিপ পাশশাশাশশদাশা শি তি শী শাল পাপা কপি 


নিজ গ্রস্থে লিখে, গুভুব শি্ষা আপনাক্ষে। 
না জানযে দীন হীন, কূপ? কৈল মোক 
পুনর্ধার বৃন্দাবন, করিল গমন । 

আয় করিঞ, রঘুন'থের রণ ॥ 

কেন হেন লিখে ?*কেন করনে আশ্রন্স? 
নেই বুঝে,যাঁর মজা] তনুষ্ীব হ$ ॥ 

লি বাধা এই, অনান্ত নির্ল। 
ভাবাত্রয় করিলে, সহি হয়ে যে সন্ধা 


৪৬ শ্রীমৎ রঘুনাথদ্বাম গোপ্পামীর জীবন-চরিত | 


পাইয়াছি _সে রভ্র “দান-কেলি-কৌনুদী।” উহা! কিরূপে স্থষ্ট 
হয়, তাহা বলিতেছি । 

শ্রীরূপ গোশ্বামী *ললিত-মাঁধব নাটক" প্রণয়ন করিয়া দাস 
গোন্বামীকে পড়িতে দিলেন | এ গ্রন্থে বিগ্রলস্ত ভাবের এক- 
শেষ করা হইয়াছে । দাস গোস্বামী শী গ্রন্থ পাঠে অধৈর্য হইয়] 
ক্ষণে ক্ষণে জ্রুনান কন্ন, কথণ ব। ভূমে বিলুষিত হন। কো 
কোন সময় উন্মন্ডের ন্যায় গ্রন্থ দূবে নিক্ষেপ পূর্বক বগিয়া থাকেন। 
আবার পরক্ষণেই গ্রন্থ বক্ষে রাখিয়া ভূমে শয়ন করেন। 

শ্রীপ গোস্বামী রঘুনাগের ঈদৃশ অবস্থা দৃষ্টে শীপ্র শীঘঘ 
প্দান-কেলি-কৌনুদী নাটিকী” রচনা করতঃ রঘুনাথকে তাহা 
দিমা কহিলেন, পভ্রাতঃ, সংশোধনের জন্য ললিত-মাধৰ খান! 
দাও, আর সে কতক দিবপ এই নূতন গ্রন্থথাঁশি আকাদন কর ।৮ 

রধুনাথ অনিত-মার্ঘক আগ তৌনঙ্গামীকে আনান করিক। 
দাঁন-কেলি কৌমুদী পাঠ কবিতে লাগিলেন, আর আনন্দ-»াগশে 
নিম্গ্ন হইলেন । 


জপ্পীপাপিস্প 0 সপ্ত 


গোস্বামীর গ্রন্থগণ___শুব বলীর শ্লে।ক। 


পূর্বের দাঁস গোস্বামীর গ্রসন্তব উল্লেখ মাত্র করিয়াছি । বৃন্দীবন্‌ 
বাদকালে তিনি “সুবমালা” “দান চরিত” ও 'নুক্তাচরিত” ন,মে 
তিনখানি অপূর্ব গ্রস্থরত্ব “প্রণয়ন করেন। ষথা-. 
'রর্থুনাথাভিধেরসা তরোগি ত্রত্মমীযুষঃ। 
স্তবধালী”বানমুক্তার(টতং কৃতি বুদিতং |” 


গোস্বামীর গ্রন্থগণ--স্তবাবলীর শ্লোক। 


» এই গ্রন্থত্রয় ভিন্ন তাহার রচিত কয়েকটী পদও আঁছে। তীহা'র 
প্রথম পদ শ্রীক্য়দেবের&বনান1 স্খন্ধে । 
দেবের কাব্য শ্রীগীতগোবিন্দ বড় ভাল বাঁপিতেন, আর কখন 
কখন উহা পাঠ করিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া থাকিতেন। 


নীচের পদটীই তাহার পরিচায়ক । পদ যথা 


“জয় জয় শ্রীজয়__- দেব দয়াময় 
পদ্বাবতী রতিকান্ত। 

রাধা মাধব, প্রেম ভরতি রস, 
উজ্জল মুনতি নিতান্ত ॥ 

শ্রীগীত গোবিন্দ, গ্রন্থ সুধাময়, 
বিরচিত মনোহর ছন্দ । 

রাঁধা গোবিন্দ, নিগুট লীলা গুণ 
পদ্বাবলী পদ বুল্দ ॥ 

কেন্দুবিন্ববর। ধাম মনোহর, 
তন্ুক্ষণ করয়ে বিলাস। 

রসিক ভকতগণ, যো সরবস ধন, 
অহনিশি রহ তছু পাশ।॥ 

যুগল বিলাস গুণ, করু আস্বর্দূন, 
অবির্ত ভাঁবে বিভোর । 

দাঁস রুনাথ ইহ, তু গুণ বর্ণন, 
কিয়ে করবঞ্ নব ওর 


দাদ গোস্বামী শ্রীজজয়- 


(পদসমুদ্র ৪০১০ | এাদকুল্লিতরু ২৪০৮1) 


দাস গোস্বাহী শ্রীগৌরাক্গাবতারের ঞ কয়েকটা অপুর্বব-্রদ 


প্রণয়ন কেন, হাহা এই-- 


৪৮ শ্রীম রঘুনাথদাস গোস্বামীর জীবন-চরিত 


*ব্রদ্ম আত্মা ভগবান, যাবে সর্ব শানে গাণ, 
দেব! দেবী চরণ বন্দন | 

যোগী যতি সদশ ধ্যাঁয়, তঈ তারে নাহি পায়, 
বন্দে! সেই শচীর নন্টীন ॥ 

নিন্ম ভক্তি আশ্বাদন, সব্ধ ধর স্বপন, 
সাধু ত্রাণ পাঁবশ দলন। 

ইত্যাদি কার্ধেযর তরে শূচী জগন্নাথ ঘবে, 
নবদ্ীপে লতিলা জনম ॥ 

কনক পূর্ণ চাদে, কামিনী মোহন ফীদে, 
মদনে কদন গর্ব চুর্ণ। 

মৃদু মৃদু আধ ভাষা, ঈষৎ উন্নত নাঁসা, 
দাঁড়ম্ব কুত্ুম ভিনি কর্ণ॥ 

বারে নম্নাবিবিন্দে, বাষ্প নাক বন্ধে) 

তারক ভ্রমর হরযিত। 

গভীর গর্জন কু, কভূ বলে হাঁহাগ্রভু, 
'আপাদ মস্তক পুলকিত ॥ 

প্রেমে না দেখিয়া বাট, ক্ষণে মারে মালস।ঠ, 
ক্ষণে কৃষ্ণ ক্ষণে বলে বাধা । 

নাচয়ে গৌরাঙ্গ রায়, সবে দেখিবান ধায়, 
কশ্ম বন্ধে পড়ি গেল বাধা ॥ 

পাইলেন প্রেমধন, নাচয়ে বৈষ্ণবগণ, 
আন্রন্দ সায়বে নাহি ওর। 

দেখিয়া মেত্বের মেলি, চাতক করিছে কেলি, 
চাদ দোখ ধযৈছন চকোরি | 


গোস্বামীর গ্রন্থগণ__ন্তবাবলীর শ্লোক । ৪৯ 


প্রেমে মাতোয়াল গোরা, জগত করিল ভোঁরা, 
পাইল সকল জীব আশ। 
জড় অন্ধ মুক মা, সবে ভেল প্রেম পাত্র, 
বঞ্চিষ্ট শীরঘুনাথ দাঁল।৮ 
( পদ-সমুদ্র--৬৪৮২।) 
দাঁস গোস্বামী শ্রীরাঁধিকাঁর রূপ বর্ণনা করিয়া বাঙ্জাল। ভাষায় 
যে পদটী লিখিয়াছেন, নিম্কে তাহা দেওয়! গেল-- 
“চন্দ্রবদনী ধনী, মুগ-নয়নী। 
রূপে গুণে অন্থপম1) রমণী-মণি ॥ 


মধুবিম-হ সিনী, কমল-বিকাসিনী, 
মতিম-হারিণী, কন্ু-কণ্ঠিনী । 

থীর সৌদাঁমিনী, গলিত কাঞ্চন জিনি, 
তন্থরুচি ধারিণী, পিক-বচনী | 

উজবূ লম্বি বেণী, মেরু পর যেন ফণী, 
আভরণ বহুমণি, গজ-গ।মিনী। 

বীণা-পরিবাদিনী, চরণে নুপুব-ধবনি, 


রতি রূসে পুলকিতা জগমোহিনী ॥ 
সিংহ জিনি মাঝা ক্ষীণি, তাহে মণি-কিঞ্মিণী, 
কাটি উছলি তনু, পদ অবনী । 
'বৃষর্তানু-নন্দিনী, জগক্রন-বন্দিনী, 
দাস রঘুনাথ পন, মনোহারিণী ॥৮ 
( পদ-সবুদ্র-৪০০২ | 447৮ |) 
দাঁস গোস্বামীর আর একটী অনুপম পষ্ট আঁছে, আহা শ্রীভগ- 
বানের সঃকারঠান্টিত আরভ্রিকোপস্ভোগী। সেঞ্জটী এই- 


৫০ শ্রীমৎ রঘুনাখদ।ল গোস্বামীর জীবন-চরিত | 


«“হরল সকল সম্তাঁপ, জনমকো মিটত, 
তলপ যম কাল কি। 
ভ্বার্তি কিয়ে মদন গে পলিকি॥ ফ॥ 


গোদ্ধুত রচিত, র্সূর কি বাতি, 
ঝলকত কাঞ্চন থাঁল কি। 

ঘণ্টা তাল মৃদ্জ, বাঁঝরী বাঁজন, 
বেণু বিশাল কি ॥ 

চন্দ্র কোটা জ্যোতি, ভন্কি কোঁটী ছবি, 
মুখ শোভ। নন্দলাঁল কি। 

ময়ূর মুকুট, পীতাম্বর শোঁছে, 
উদ্বে বৈজয়স্তি মান কি। 

চরণ কমল পর, নপুর বাজে, 
উক্ুপর বৈজয়ন্তি মাল কি॥ 

সুন্দর লোল, কপোল ছবি মো, 
নিরখত মদন গোপাল কি। 

আন নর নুনিগণ, কদূতহি আরতি, 
ভক্ত বসল প্রতিপাল কি॥ রি 

ঘণ্ট; তাল, মূদঙ্গ বাঁঝরী, 
অঞ্জলি কুস্থম গোপাল কি। 

হছুবলি বলি বঘু-_ নাথ দাঁস পু, 


মোহন গেকুল বাল কি ॥৮ 
| (পদকল্পতরু- ২৮০২1) 
গোস্বামীগণ যত চিছু গ্রন্থাদদি করিরাছেন_-সব সংঙ্কতে। 
দল গোস্বামীর? পূর্বোক্ত গ্রন্থগুলি বিশুদ্ধ সংস্ছকে বিরচিতত। 


গৌন্বামীর গ্রন্থগণ--স্তবাবলীর শ্লোক । ৫১. 


তখন বাঙ্গালা ভাষার অতিশয় শৈশবাবস্থা ; বাঙ্গালান কিছু লিখিে 
বাঁ পড়িতে তখন অন্ন ধ্যন্ডিই যত্ত করিতেন। দেই সময়ে--সেই 
বঙ্গভাঁষার আদি সময়ে খাদি গোস্বামী বাজালায় পদ লিখিয়া মাভী- 
ভাঁধার প্রতি যথেষ্ট সঙ্মান্ট প্রদর্শন করিয়াছেন। 
দাস গোস্বামীর এক খানি গ্রন্থের নাঁম স্তবমাল1| কিন্তু শ্রীম- 
দ্ূপ গোঁন্বীমীর্ও স্তবমাল] নামে একখানি গ্রন্থ আছে) এই জন্য 
দাঁদ গোঁশামীর গ্রন্থ *স্তবাঁবলী” নামে আখ্যতি হইল । এই স্তবাঁ- 
বলী কএকটী স্তবের সমট্টি মা,--২৯খানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ উহার 
অন্তন্নিবিষ্ট। ইহাঁতে গোস্বীমীর মানসিক ভাঁবোচ্ছাসের আভাদ 
পাওয়া যার। শর স্থলে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইতেছে। তথাহি 
ক্তবাবল্যাং-- 
“সদ। রাধাকষ্টোচ্ছলদতুল খেলা স্থান যু 
ব্রজং সংত্যজ্যৈতদ্যূগ বিরহিতোপি ক্রুটিমপি । 
পুনদর্ণরাবত্যাং যছুপহিমপি প্রৌটুবিভবৈঃ, 
স্কবস্তং তদ্বাচাঁপি হি নহি চলামীক্ষিতুমপি ॥৮ 
অর্থ-যদি ভাঁমি সুদীর্ঘ কাল শ্রীকৃষ্ণ বিরহে দণ্বীভূত হইতে 
থাঁকি, এবং (তাহাতে) শ্রীকৃষ্ণ যদি অনুমতি কৃষ্েন, তথাপি 
শ্লীরাঁধা গোবিন্দের অতুল্য লীলাস্থল সম্বলিত এইই ব্রজধাঁম পরি- 
ত্যাগ পরর্তুক দেই প্রৌঢ় যছুপতিকে দর্শনের জন্য শ্শমাত্রও আমি 
ধারকায় ্যাইচ্ে পারি না। 
৪ বাঁধা-প্রিয় রধুনাথের উপরোক্ত ভাব সম্বন্ধে অব্য একটী 
আখ্যান এস্থলে প্রদত্ত হইল । 
দাস গোস্বামীর নিকট দাস লাষে আক জন ব্রজ্রুবাসী থাঁকি- 
তেন। ডুনি 'গৈক্বামীর শিষ্য ও অদ্তি ৈহ-পাঞ্জ ছিলেন, -ট্রবগ 


৫২ শ্রীমৎ রঘুনাথদ!স গোস্বামীর জীবন-চরিত । 


গোস্বামীর প্রতি তাঁহারও অচল। ভক্তি ছিল। গোস্বামী বৃক্ষ-পত্রে 
ভক্ষণ করিতেন, এবং দাস তাঁহা আনিয়া দিতেন। এক দিন দাঁস 
গোন্বামী একটী বৃহৎ পত্র দর্শনে দাঁসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এই 
বৃহৎ পলাঁশ পত্র কোথায় পাইলে ?” £ দাঁস বলিলেন, “সখী- 
স্থলীতে।” সবীস্থলী শ্রীরাধার প্রতিপক্ষ শ্রীচন্রাবলীর বাসস্থান । 
রাঁধান্তগত রঘুনাঁথ ( রতিমঞ্জরী) সখীস্থলীর নাম শুনিয়] বিরহাভি- 
মানে ব্যথিত হ্ইয়া পত্র সহিত তত্র ফেলিয়া দিলেন। দাঁদ ইহার 
কিছুই বুঝিতে না পারির বিস্মিত ও ভীত হইয়া রহিলে, গোস্বামী 
কহিলেন--ওহো, সে চন্দ্রীবলীর স্থান, সেখানে আর তুমি 
কাল 5 সর্বদিন হা 7৮ ভ্রজবাসী তখন সাধকের ভাঁব বুঝিয়! আর 
কিছুই বলিলেন না । 

দাস গোস্বামী প্রত্যহ ছুই তিন পল (১৬ তোলায় ১ পল) 
মাঠা একট! দোনাতে করিয়! পান করিতেন। বড় পলাশ পত্র 
হইলে অধিক ধরিবে, এই জ্ঞানেই দাস সখীস্থলীতে বড় পত্র পাইয়া 
তাহা আনিয়াছিলেন। 


লস দি ০০ 
টি 


€1রহ-যন্ত্র ক, _গৌত্বামীর নিয়ম, 
সমাপ্তি। 


এইরুপে দাস গৌঁশ্বামী বুন্দীবনে আছেন | রাঁধাকন্দের 
এবং শ্ীগৌরাঙ্গের লীলা! ম্মরণাবেশে বাহ্যশৃন্ত হইয়াই অনেক 
সময় থাঁকিত্বেন; কখন কখন বা রূপ সনাতনের নিকট গমন ও 
'াঁথাদিগকে দ্রনি, করতঃ দ্থ জালা নিবারণ“করিতেন। কিন্তু 


বিরহ-যর্জরণ1)-গোস্বাধীর নিয়ম, সমাপ্তি । ৫৩, 


তাহাও আর রহিল না? গ্রভুর বিরহ-জনিত শোক ফন করিতে ন! 
পারিয়া, সনাতন গোস্বামী এবং তৎপদ্গেই শ্রীবপ গোঁশ্বামী লীল। 
সন্ধরণ করিলেন,--বৃন্দীবন অন্ধকাঁর হইল । নার দাঁস গোঁস্বা- 
মীর তাপিত অস্তর এন কঠোর আঘ'তে কিরূপ হইল, তাহ! আর 
কি বলিব? আঁবাঁর দিন দিন এক এক জন করে গ্রভুর ভক্তগণ 
অন্তদ্ধীন করিতেছেন,-গোড় হইতে এ সংদাঁদ পাইতে লাগি- 
লেন ॥ জগতে হাহাকার শন্দ উহ্তি হইল, ব্রিভুবন শন্য--মক- 
প্রান হইল। তখন চত্ুর্দিক হইতে হঠাৎ কোঁলাহল- ক্রন্দন 
শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল, এবং প্রতি স্থলেই অমঙ্গল দৃষ্ট হইল। 
আর দাস গোন্সাগীর তখনকার দশা! কহিবাব কাহারও সাধ্য হাই। 
তবে ইহার অনেক দ্রিন পরের কথা এই,__ 
“কোথা শ্ীন্বরূপ, রূপ, সনাতন, হলি । 
ভাঁসয়ে নেত্রের হলে, বিলুগ্ুয়ে ধুলি ॥ 
অতি ্গীণ শরীর, ছুর্বাল ক্ষণে ণে। 
কররে ভক্ষণ কিছু, দুই চারি দিনে ॥ 
( ভক্তি-বত্বাকরে।) 
গুদে বথ1,-- 
হাঁ হা, কোথা প্রাণের শ্রীরপণ্ 
তি বিনে এ সংসার, দেখিটছি অন্ধকার, 
* হৃদয় হইল বহ্ি-কুপ | 
কেন আগে ভূগু-পাকে, না করিলু' দেস্বপাতে। 
এই কি হইল তাঁর ফল? 
এ জুদয় বজ্নার, এবপ নৈলে কি আর, 
রহিত রে না সুঁয়েশবকল ॥ 


৫৪ শ্রীমৎ রদ্ধুনাথদাস গোস্বামীর জীবন-চরিত 1 


হে হ্দয়, ফেটে বাঁও হে প্রাণ, বাহির হও, 
এবে আর রহিমা ফি কাষ? | 
শূন্য প্রিভূবন ভেল, এছৃদয়ে বাজিল শেল, 
কি সুখে রহিব ভব-্বাঝ ? 
আর বেঁচে কাজ নাই, জীবন ধারণে ছাই, 
পরাণ ছাঁড়িলে এবে বাঁচি। 
গোসাঞীর বিলাঁপ-বাণী, এ বৈষ্ণব দাস শুনি 
বলে জালা সহিতেই আছি ॥ 
অন্য পদ--- 
কোথা রূপ মোর প্রাণ ধন। 
তুমি বিনে, হাঁহ1 নাথ, কৌঁথা যাব আমি হে, 
তুমি বিনে না রহে জীবন ॥ 
স্বরূপ, শ্রীসনাতন, গেলেন স্বধাষে রে, 
রৈলু' মাত্র তুয় মুখ চাঁঞা। 
ভূমিও নিদয় হয়ে, আমারে ছাড়িয়ে রে, 
গেলে হাঁয় হঠাৎ চলিয়1 ॥ 
এখন শ্শীন দেখি, এ তিন জগত রে, 
তিল মাত্র সোয়াস্তি না পাই। 
মনেহয়, মনি মরিঃ মরিতে ন1 পারি রে, 
হায়, হায়, উপায় যে নাই ॥ 
৮ এত দীর্ঘ আয়ু কেন, বিধাতা করিল বে, 
কক, জালা স।হব এ প্রাণে । 
কিন্বা বুর্ি আঁটি বড় অপরাধী হই রে, 
তাই'মোবু না হয় মরণে। 


বিরহ-যন্্রণা, গোস্বামীর নিয়ম, সমাপ্তি | ০৪৩ 


বন্দাবন চন্দ্র স্্ধ্য, দুভাই বিহনে রে, 
চারি দিক ভেল 'অন্ধকার। 
মরি ! মরি 1 মরি! আর, পরাঁণে না মাঁনে রে। 
থাকিন্ঠত এ জগত মাঁঝার | 
এত বলি কান্দে মোর শ্রীদাঁস গোঁসএ্ীরে, 
আহা প্রাণে ধের্ধ্য নাহি ধরে। 
অভাগা বৈষ্ণব দাঁস, আকুল হইল রে, 
দুঃখে তার জদয় বিদৰে ॥ 
শ্রীরপাদদির অন্তদ্ধীনে দাঁদ গোম্বামীর জুদয় কিরূপ ব্যথিত 
হইয়াছিল, তাহার কিছু আভাস তিনি নিজ বাঁক্যেই 
দিয়াছেন। 
যথা প্রার্থনাশ্রয় চতুর্দশকে- 
দশ্যগ্যায়তে মহাগোষ্ঠং গিবীন্দ্রোহ জগরাক়্তে। 
ব্যাপ্রভুগ্ডায়তে কুণ্তং জীবাতু বরহিতস্য মে ॥ ১১, 
*ন পততি যদি দেহ স্তেন কিং তস্য দৌষঃ 
স কিল কুলিশ সারৈর্বদ্বিধাতরা ব্যধাঁয়ি | 
অয়মপি পরহেতু গাঁটতর্কেণ দৃষ্টঃ, 
প্রকট কদন ভারং কোবহত্বস্থা বা ॥ ১২১) 
ইন্্ার অনুবাদ 
জীবন স্বরূপ রূপ, বিহনেতে হায়। 
ত্রিভুবন শৃন্ত ভেল, কিছুই না ভায় ॥ 
কুণ্ড ব্যা্ত তু ন্যায়, এোবদ্ধন অহিপ্রায়, 
মহা গোষ্ঠ শৃন্য বোধ হয়ধ 
সপ বিহনে প্রাণ, স্থির তু নর ১১ | 


সত ভীমৎ রঘূনাথদাস গোপ্ধামীর জীবম-চরিত | 


যদি ভূষুপাঁতে দেহ পতিত লা হয়। 
তথাপি দেহের তাতে, কোন দোষ নয় ॥ 


| 

যেহেতু কু'লশ সারে, বিধাতা যতন করে, 
এই দেহ করেছে নিন্দীধ। 

অথব! তর্কের দ্বারে, এ হেতু কনেছি স্থিবে, 


আম! ভিন্ন অন্য কোন জন। 
কখন নাঁরিবে দুঃখ করিতে বহন | ১২॥ 
এই ভ্রীবপ সনাতনাদির বিচ্ছেদ শেল অনেক দিন পরেও 
তাহার হৃদয়ে সম ভাবে বিরাতিত ছিল, ইহ। আর হুদয় হইতে 
বিদুরিত হ্য় নাই। ইহার কিছু দিন পরে প্রীটৈতন্য দাঁসাস্ম্জ 
প্রেমাবতীর শ্রীীনিবাসাঁচার্ধা প্রভু বৃন্দাবনে গমন করেন, ও তথায় 
রূপ-সনাতনের ভ্রাতুষ্পু্র শ্রীজ্রীব গো্গামীর নিকট সমুদয় বৈষ্ণব- 
গ্রন্থ অধ্যয়নাস্তর সেই গোন্বানীগ্রস্থ সমস্ত গুচাঁবের জন্য গৌড়ে 
আিবার পুর্বে যখন দাঁস গোন্বামীর নিকট বিদায় লইতে যান, 
(১৫০৫ শক), তখন তাহার অবস্থা বড় শেচনীয়। ভক্তি-রত্বাকপ 
লিখিনুছেন, তখন তীহাঁর দেহ শুল্ক _অস্থিচর্শসার, কিন্তু তিনি 
তথাপি “প্য়মগুলি তি কষ্টে পালন করেন। তঠহার একী 
নিয়ম,_বৈষ,বদিগকে প্রত্যহ প্রণাঁঘ করা; কিন্তু শরীর জীর্ণ শীর্ণ 
“বাতাসে হাঁলয়)” এ অবস্থায় প্রণাম করিতে বড় কৃ্ট্র। একট 
দৃষ্টে ষদি কেহ প্রণাম করিতে নিষেধ করেন, তবে ভিনি কিছুই 
বলেন'না, দীন হীনের ন্তার ('ভেকা” হইয়া) নিষেধ-বর্তার সুকখপাঁনে 
চাহিয়া] থাকেন। হা দেখিয়। কাহার ন] জয় বিদীর্ণ হয়? 
£নিয়ম নির্বাহ বৈছে, যে চেষ্টা! অস্তরে। 
ফে.সব দেখিতে কার, ভিয়। না বিপরে ৰ 


বিরহ-যন্ত্রণা গোস্বামীর নিয়ম, সমাপ্তি | ৫৮ 


নিয়ম কি? কিছু* ইতর বিশেষে তাহা পূর্কেই বল! গিয়াছে, 
এখাঁনেও আবার বলিতেছি। এ বৃদ্ধ কালে অশক্তাবস্থায় তাহার 
নিয়মের শৈথিল্য ঘটিয়াছিল না । *্রঘুনাথের নিয়ম যেন পাথরের 
রেখা ।” তাহা এদিক )ওদিক হুইবারু নহে। শেষাবস্থায় দাস 
গোশ্বামী কিরূপে কাঁলযাপন করেন, এবং তাহার নিয়মের কোন 
ব্যতিক্রম হইয়াছিল কি লা, তাহ! শ্রীরাধাবল্পভ ঠাকুরের প্রাচীন 
পদে বিবর্ণিত আছে। বযখী-.. 


“ছেড়া কম্বল পরিধান, ত্রজ ফল গব্য খাঁন, 
অন্ন আদি না করে আার। 
তিন সন্ধ্যা ম্লান করি, ম্মর্ণ কীর্তন করি, 


রাঁধা-পদ ভজন যাহার । 

ছাঁপ্ান্ন দণ্ড রাত্বি দিনে, বাঁধা কৃষ্ণ গুণ গানে, 
স্মরণে স্মুই গোয়ায় । 

চাঁরিদও স্তুতি থাকে, স্বপনে রাধার দেখে, 
এক তিল ব্যর্থ নাহি যাঁয় |” 

“জ্ীচৈতন্য শচী-সুত, তাঁর গণ হয় যত, 

অবতার শ্রীবিগ্রহ নাম। 

গুপ্ত ব্যক্ত লীলাস্থল, ৃষ্ট শ্রুত বৈষ্নঃব সব, 

সবারে করয়ে পরণাম ॥” 
(ইত্যাদি পদকল্পতকু 1) 
এই রূপে শ্রীগোন্বামী সদায় বাঁধাকুণ্ড-তীরে বনিয়। ক্রন্দন 
করিতেন। যথা 

“হ] হা রাধারুঞ্চ কোঁথা, কোঁথ? বিশীখ! ললিতা, 

ক্ষুপা করি দেহ দরশ্র্ন। 


"৫৮ শ্রীমৎ রঘুনাথদাম গোস্বামীর জীবন-চরিত। 


হা চৈতন্ত মহাপ্রভু, হা দ্ববপ মোর প্রভু, 
হাহ প্রভু রূপ সশাতিন | 
কাঁনে গোসাই রাঁত্রিদিনে, ছাড়ি যাঁয় তনু মনে, 
ক্ষেণে অঙ্গ ধূলায় ধূসর 
চক্ষু অন্ধ, অনাহাঁর, আঁপনাঁকে দেহ ভার, 
বিরহে হইল জর জব | 
রাধাকুণ্ড তটে গড়ি, সঘনে নিশ্বাস ছাড়ি, 
মুখে বাক্য ন। হয় স্ফবণ। 
মন্দ মন্দ জিহ্বা নড়ে, নেত্রে প্রেম অশ্রু পড়ে, 
সনে কৃষ্ণ কবরে স্মলণ ॥” (পদকল্পতরু 1) 
হাঁয়। হীয়! বলিতে জদর বিদীর্ণ হয়, যখন শ্রীগোস্বামীন 
অবস্থা এইরূপ দীন হীন প্রীয়,__এইরূপ শোকদ্দীপক, তখন তিনি 
বিয়োগ-যন্ত্রণা সহিতে না পারিয়! ভাবিতেন যে, কিরূপে তাহার 
মৃত্যু হইবে। তখন তিলমাত্র জীবনধারণ তাহাঁব পক্ষে অসহ্য 
হইয়া দাড়হিয়াছিল। 
ষ্থ্‌ কর্থানন্দে -- 
“বড়ই বিয়োগে, গোপাঞ্চির কাতর অন্তর । 
কিরূপে দেহত্যাগ, ইহা ভাবে নির্তর ৮ 
ইহার পরেও শ্রীগোস্বামী এই ধরাধামে আরও, কিছু কাল 
ছিলেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দ-গৃতিণী শ্রীপ্রীজা্নবা ঠাকুরাণী' (তাহার 
দ্বিতীয় ধাত্রায়ও ) বৃন্দীবনে আঁসিয় তীহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া 
ছিলেন )--সে কিছু গরের করথ্ণী। তখন দাস গোস্বামীর অতি 
শোচিনীর অবস্থা । তখনতিনি চলত্শক্তি-রহিত, দৃষ্টি-শক্তি-বিহীন 
নিলেও হয় )কাহারও সস্কিত আলাপ মাত্র কপ্জেন মান্ক স্থানে 


বিরহ যন্ত্রণা, গোস্বামীর নিয়ম,--সমাপ্তি। ৫৯ 


সদা পড়িয়া থাকেন । *তখন গৌর্গণ এক প্রকার লুক্কায়িত হইয়া- 
ছেন; তাহাতে অবশিষ্ট সকলেরই মন ভঙ্গ,_-প্রাণে কাহারও 
স্পৃহা মাত্র নাই; তবে ধৈ কি জন্য আছেন,সে এক ব্রহস্য- 
বিশেষ। এই অবস্থায় শ্রীগোস্বামী নির্জন রাঁধাকুণ্ড তীরে একটী 
সামান্য গোঁফায় পড়িয়া! র্হিতেন ৷ কবিরা নিকটেই থাঁকিতেন, 
গোস্বামী ককচিৎ কবিরাঁজের সহিত ছুই একটী মাত্র কথা কহিতেন। 
দাস নামক সেই সৌভাগা বান ক্রক্রবাপী তখনও ছিলেন, তিনি 
প্রণপণে তীহাঁদের সেবা! করিতেন । এ সদয় ঈশ্বরীর সহিত 
তাহার মিলন হয়। সে সন্মিলনাখ্যান ভক্তি-র্্(কর্‌ হইতে উদ্ধত 
করিতেছি । 

“দাস গোস্বামী, সে নির্জন কুগ-তীরে। 

করেন শ্রানাঁম, গ্রহণাঁদি ধীরে ধীরে ॥ 

কুঞ্দাস কবিরাজ, অগ্রেতে আসিয়া । 

দাঁদ গোশ্বামীর আগে, ছিলা দাঁড়াইয়া 

অবসদ পাইয়।, করযে নিবেদন । 

না ঈশ্বদীর, হৈল আগমন ॥” 

শঈশ্বরী দেখে, দাদ গোস্বামীর গমন 

অতিশর ক্ষীণতন্: তেজ স্্য সম ॥ 

শ্রীঈশ্বরী অন্তর, বুঝিতে কেবা পারে । 

বাঃ ছুই খেত্রে বারি, নিবারিতে নারে ॥ 

শ্রীদাস গোস্বামী, গ্রণমিতে ধৈর্ধ্য থরি। 

কৈলা। যে উচিত, প্রেমদ্য়ী শ্রঈশ্বরী ॥ 

শ্রীঈশ্বরী আগে, দাস গোস্বামীঠযৈ কুয় । 

তাক্ধ শুনি কার বা, না বিদরে*হদয় ॥৮ 'ইত্যাদি-॥ 


৬০ শ্রীমৎ রঘুনাথদাস গোস্বামীর জীবন-চরিত । 


এইরপে শ্তরীপ্রীঈশ্বরী জাঁহবা দেবী দাস গোস্বামীর সহিত 
সাক্ষাৎ করেন। ন্তিনি কৃপা-পরবশ। হইয়ঃ বাঁধাকুণ্ডে তিন দিন 
অবস্থিতি করিয়া দাস গোস্বামী এবং অন্ঠান্য সাধু ভক্ত ও ব্রজ্ব- 
বাসীদিগকে প্রসাদ খাওয়াইয়! ছিলেন। 

সে যাঁহাহউক, বৃন্দাবনে গৌরা্গ-পার্ধদ তখন অতি অল্পই 
ছিনেন। তথন লোকনাথ (ইনিই সর্ব প্রথম শ্রীবৃন্দাবন আঁই- 
সেন ) আছেন ) তিনিও অতি বুদ্ধ, কখন কি হয় বলা যায় না। 

দাঁস গোস্বামী মনে ভাঁবেন, “আমার প্রাণ অতি কঠিন, নতুবা 
এত গুলি নিদারুণ বিয়োগ যাতনা সহিবে কেন? তবে এই মাত্র 
'অভিলাঁষ_যেন প্ীলৌকনাথ গোস্বামী, শ্রীন্গীব (শ্রীরূপের ভ্রাতু- 
পত্র ও শিষ্য), ও কৃষ্ণ দাসের অগ্রে দেহত্যাগ করিতে পারি । 
যথা কর্ণানন্দে-_ 


“এই বুন্দীবন যোৌর, সাধন ভজন | 

এই স্থানে দেহত্যাগ, আমার নিয়ম ॥ 
ব্রজৌপ্ভব ক্ষীর যেবা, আমার ভক্ষণ । 

ব্রজ বৃক্ষ পত্র এই, অ:মার বসন ॥ 
ইহাতেই নির্ব্বাহ, ঘোর দম্ভ দুর করি। 
জ্ীঞুণ্ডে বহিয়ে কিবা, গোঁবদ্ধন গিরি | 
রা প্রেম সবৌবরের, নিকটে নিশ্চম্। 
এই স্থানে মরি যেন, হেন বাঞ্ছ হয় ॥ 
শ্রীজীব রহেন যেন, আমার অগ্থেতে। 
শ্রীকৃষ্ণ দস আর, গে।সাঙ্জি লোকনাথে ॥ 
দেহত্যাগ কর্ষির আমি, ইহ] সবার আগে। 
এই দ্রশা কে হবে, মোর মহাতাগে !” 


বরছ-যন্ত্রণা)-গোত্বামীর স্গ্িম, সমাপ্তি । ৬১ 


এই সম্বন্ধে জগ স্বামী নিজে যাহা বলিয়াছেন, তাহা শনুষ্শ | 
যথা শ্বনিয়ম দশকে, 
“ব্রজোৎ্পনন ক্রাশন বসন পত্রাদিভিরহং, 
পদার্থে নির্ধাহ্য ব্যবহ্থতিমদস্তংস নিয়মঃ। 
বসামীশাকুণ্ডে গ্রিদিকুলবরে চৈৰ সময়ে, 
মরিষ্যেতু প্রেে সরি খলু জীবাদি পুবতঃ॥৮ 
বল] বাহুল্য যে, দাদ গোস্বামীর «ই অভিলা ষট্টী অচিরেই 
পুর্ণ ভইয়।ছিল; * কিন্ত তাহার বিস্তার বর্ণনা নিষ্প্রয়েজন | 'অত- 
এব এই থানেই তাহার ঘটনা-পুণ পবিভ্র চত্সিত্র পঙ্গিসমাপ্ত 
করিলাম । 
দাস গোস্বামী চতুগ্মবতি বর্ষ কাঁল এই ধরাধামে ছিলেন) 
[তিনি ১৫১৪ শকে আশ্বিনের শুক্ল। দ্বাদশী তিথিতে দেহ ত্যাঁগ 
করেন। এ তিনি বৈষ্বগণেধ পাঁলণায়। 
দাস গোস্বামীর অপ্রকটের পর তদীয় শিল! মাল' শ্রীপ্রীলোক- 
নাথ গোন্বামী আপনাব স্থানে লয়! যান । সেখানে শ্রীশিলা 
“গোকুলাননা” নামে পরিপুজিত হন। 
উত্তবাঞ্ধ 
সমাগত মিতি। | 
* প্রেমধিলাস'মৃসায়ে দান গোস্বামীর আগ্রে কবিরারুজর অগ্দ্ধীন; 
হল্স। কিন খাত, প্রেম বিলানের অর্থ ভিন্নন্নপ। প্রমবিলানোক্ত 
বাক্যের ভাপধ্য 'কণানন্দ আছে। কর্ণাননে স্পষ্টই বলিদাছেন ষে, 
দ্বান গোস্বা খাব পরে কবিরাজ অন্তর্িত হন । দ্বিতীয়তঃ তক্তিরতাকর 
প্রদৃতি। অন্তান্ত প্রমাণ্য গ্রন্থের, বিশেদধ্তঃ বৈ শর্গ,দর্শিনীর নহিত 
এতমতের জনৈক্য নাহ। 


স্রীমৎ রূঘ,নাথদাস, গোস্বামীর 
ভীব্ন-রিত | 


মার টে সস 


অথ চ়িত্াবাদ | 

জয়ধ্বনি কর সবে। 

রখুনাথ রূপে, স্ীরতি মঞ্জরী, 
জনম লভিল ভবে ॥ 

বাল্য কাল হৈতে, উদ্দাস অন্তর, 
উন্মনার প্রায় বয় । 

শ্রীগৌরা্ সনে, মিলিবার তরে, 
সদায় ব্যাকুল হয়। 

গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ, বলিয়া একা, 


ঘরের বাহির হৈল। 
বার দিনে সেই, দীর্ঘ পথ চলি, 


প্রসুর নিকটে আইল ॥ 
দ্বাদশ দিবসে, তিন বার হয়, 
আহার সে নাম মাত্র । 
দড়িয়া গমনে, আপথে কুপখে, 
বিদীর্ণ হইল গা ॥ 
পৌছিগ। তথায়, কিবা সে নিয়ম, 
শুনিতে বিজয়ে হৃদি। 


চরিত্রানু'দ | 


কদর্য আহার, শড়ি অন্ন আদি, 
ছিন্ন বন্ত্ নিরবধি ॥ 
স্বরূপের সাথে, অতি সাঁবহিতে, 
প্রভূর গুপত সেবা । 
প্রভূ অন্তদ্ধাতুন, অস্থির হইলা, 
স্থির বা থাকিবে কেবা ॥ 
তবে প্রভু মোর, পরাণ ত্যজিতে, 
প্রীবুন্নাবনেতে আইলা । 
রূপ সনাতন, মতন করিয়া, 
নিজ ভাই করি নিলা ॥ 
পরে ছুই ভাই, বিহনেতে তীর, 
বড়ই দুর্দশা হৈল। 
সেই সব কথা, ভাবিতে "মার, 
এ প্রাণ ফাঁটির। গেল ! 
তার পরে হায়, কি বলিব কথা, 
অন্তদ্ধীন কেল প্রভু । 
সে'ছুঃখ কাহিনী, আমার অন্তরে, 
নাহি পায় যেন কতু ॥ 
তার শ্রীবিগ্রহ, প্রভু দণ্ত শিলা, 
আর জীগুঞ্ার মুলা । 
লোকনাথ কাছে, গোঁকুল আনন্দ, 
রূপেতে প্রকাশ জৈল। | 
এই রঘুনীথ, পদে মন প্রাণ, 
করিয়াছি সমর্পণ । 


৬৩ 


৬৪ শ্ীমৎ রদুনাথদাস্ী গোস্বামীর জীবন-চরিত। 
হবে কি করুণা, এই ভীন প্রতি, 
মুই ছাঁর অকিঞ্চম ॥ 
অভাগা পামর, আব্ইউবঞ্চব দাসে, 
দয়! কর হে গোঁসাগরি: | 
তুমি বিনে আর, এ তিন ভুবনে, 
আমার আশ্রয় নাই । 


১ 


এন মমাপ্ত। 


০ ০ 


শ্মৎ রঘুনাথদাসগোন্বামীর চরিত্র গ্রন্থ সন্বন্ধে 
মতামত । 
ঞ 

“এক্ষণে অনেক সদাশয় সাঁধু-ভক্তের ইচ্ছা] যে, দেশে ডক্কি- 
যোগ বিশেধ রূপে প্রচারিত হয় এবং শ্বদেশীয় ব্যক্তিগণ ভক্তি-পথ 
আশ্রন করিয়া! পরমানন্দে জীবন যাঁপন কদরেন। তজ্জন্য মেক 
মহাযআ্সা অনেক প্রকার চেষ্টাও করিণেছেন। কেহ বা ভক্তিগ্রন্থ 
প্রচার, কেহবা ভক্তি-বিষয়িণী বক্তৃত। দাঁন, কেহবা নাম হষ্ট 
প্রতিষ্ঠা, কেহ বা নিয়মিতরূপে ভক্তি প্রবন্ধ গ্রকাঁশ, নগর সংকীর্তবন, 
ইত্যাদি বহুবিধ কাখ্য করিতেছেন । তাহার কিছু কিছু ফল৪ 
হইতেছে । কিন্ত ক সকল মহীন্বাগণের মধ্যে ধাহারা কপা করিয়া 
জীবগণকে ভক্তিপথে লইদ্বা যাইবার জন্য বৈষ্ণব-চদ্রিত প্রকাশ 
করিতেছেন, তাভারা আমাঁদিগের অগণ্য ধন্যবাদের পাত্র। 
শ্রীগৌরাঙ্জের কুপা-ভাজন (অমুতবাজার পত্রিকা সম্পাদক ) 
জীযুক্ত বাবু শিশিরকুমার ঘোব, | প্রবোধানন্দ সরশ্বতী, শ্ীীবো- 
তম ঠাকুর, পভৃতির মধুর চরিত প্রকাশ করিয়া অনেক কৃভার্থ 
করিয়াছেন 

সহত্্ শ্রৎ পেকা শহন্স বক্তৃতা ঘা যে কাধ না হয়, শুদ্ধ 
ভক্তের ক্ষণিক বৈষ্ণবতা দ্বাবা সহজে সে কাধ্য হইয়া থাকে । 
সম্প্রতি মৈনা নিবাসী পনম ভক্ত শ্রীযুক্ত বাবু অগুযতচরণ চৌধুরী 
মহাশয় শ্রীরধুনাথ দাসের অপূর্ব ও অলৌকিক চরিত প্রণয়ন 
করিসাছেন ! রঘুনাথের ঢরিত মেমেন মধুর, অচ্যুত বাঝুর ভাষুও 
তেমনি সরল ও হৃদম্বখাহী। এ চরিতের কিয়দংখ। “টবের 


মতামত । 
স্থানাস্তরে প্রকাশিত হইল, বৈষ্ণবের পাুকগণ অবশ্যই তত 
আুখ পাইবেন । আমবা প্রাথনা কপি, অঠ্যুত বাবু বঘুজীবনীর 
অবশিষ্টাঞ্শ এবং -ুদ্ধপ অন্যান্য গৌলগণের জীবশী প্রকাশে বৈষ্ণ 
বকে প্রকৃত দ্ধপেই অলঙ্ক ত কলিবেন।” 
বৈষ্ুব পত্রিকা, ৪৪18৫ সংখ্যা । 


তশীয় বর্ধেব শ্রীবিষ্ুপ্রিয়ার “তত্ব কথা” বিষযেধ এক স্থানে 
যাহা প্রবাশিভ হইয়/ছিল, তাহার কিষদংশ এই--“অচ্যুত বাবু 
পশ্তিদ্ধ বঈগভাষার গা পদ্য ছন্দে প্রভূৰ লীলা বেশ লিখিতে ও 
কটন কলিতে পাবেন বৈধ্ঃব পতিকায় দেখিযাছি, তিনি 
শ্ঞলঘুনথি দাস গোন্বাধীব যে বিষ্চিৎ জীবনী লিখিয়াঁছেন, তাহা 
আত চদৎক।|ব হইয়াছে 1৮ 

ভন্তপ্রধন এযুক্ত হাঁবাঁধন দন্ত ভর্ভিনিধি মঙ্াশয় এক খানি 
পত্রেও নিখিবাছেন,্তোমার লচঙ্গা সম্পূর্ণ গবেষণা পু ও অতি 
মধুব। অনি যখন বৈধুবে পাঠ কবি, তখনই মুগ্ধ হইয়াছিলাম | 
এক্ষঙ্জেও জানিলাম, প্রথ্মানি শেষ লীলা পথ্যন্ত যাহা যোলনা 
কপিযাদ ত্বাজীর ভিতর কিছু লিখিতে বাকি ন/। জন্ম ও 
অন্তর্ধীনের শ্বক যাহ! উল্লেখ করিয়া ছ, তাহাই বার্থ 1৮ 

এ গ্রস্থ সঙ্থন্ধে আর মতামত উদ্ধত ন॥ কলিম,“ ক্কিনিপ্যাণ” 
সম্বন্ছে বাসীপ্রবব ভক্ত-চুড়ামণি পবিভ্রাজকাচাধয শ্রীল শ্রীকৃষ্ণ গরসন্ 
সেন মহাশয়ের ধর খানি প্রকাশ করা গেল। 

"সচ্চিতানবদ নিনেতনেষ্-- 
_ আপনি কপ। করিয়া যে “ভক্তনির্ধ্যাণ” গাঠাইয়াছেন, তাহা 


£ 


ঠাই এই মাত্র পাঁঠধকরিলাম। বৈকুখবাসা ভিকপ্রবরের 


মতামত 


শেষ দিনের বিচিত্র চরিত পাঠ করিতে করিতে অনবরত আমার 
অশ্রপাত হইল | ভাটুবলাম--ভক্তকে ভগবান অশেষ যাঁতনার 
দিনে বদি এত অমৃত ভঙ্টী ভাব না দিবেন, তবে তাহাকে লোকে 
“ভ-ক্রুবৎসল” বলিবে কেন? হইণি ভক্ত নাম করিতে করিতে দ্বয়ং 
পবিত্র হন ও অন্যান্যকেওঞ্পবিত্র করেন। ধন্য সেই কুল, যে কুলে 
এ মহাম্মা জন্মিয়াছিলেন, এবং ক্গাঁপনিও ধন্য যে, এই সাধুচরিত 
লিখিয়! ভক্তগণের চিত্ুবিলোদ করিয়াছেন । ইতি ।” 

সঙ্জনতোসিণা পত্রের পর্থ বর্ধ ডষ্ঠ সংখ্যায় ইহার অন্য সমা- 
লোঁচনা দ্রষ্টব্য। ইতি। 

গ্রকাশক। 





